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তীর্থ শব্দ, তৃধাতু হইতে নিপ্পন্ন। তুধাতুর অর্থ উত্তীর্ণ হওয়া, 
অর্থাৎ যে স্থানমাহাত্মে জীব পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয় তাহাকেই 
তীর্ঘবলে। আর্ধ্যখধিগণ পাপোভীর্ণ হইবার মানসে সতত তীর্থ 
সেব! করিতেন এবং লোকহিতার্থে অনসমাজে তীর্থমাহাত্মা বর্ণন 
করিতেন। সংসারানুরক্ মানবগণ সাংসারিক কার্ষ্যের অনুরোধেই 


রর 


হউক অথবা কাম, ক্রোধ, লোত,.মোহ প্রভৃতির গরবশ হইয়াই ; 
হউক, সময়ে সময়ে যে সকল পাপার্জন করেন, সেই সকল পাপ : 


হইতে ভৌম তীর্থন্সাত ব্যক্তিমাত্রেই মুক্ত হইয়া! পরম উৎকৃষ্ট গতি 
প্রাপ্ত হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই। , 

যাগাছ্যপাসন! সর্বে জ্ঞানার৫ঘাচারসম্ভবাঃ। 

তেষাং কলাব সম্ভবাদঘীনাং পাপনাশনং ॥ 

বিন! তীর্থেন নাস্তোব মুক্িষ্চ পরম। তথা. 

তক্মাৎ সর্বপ্রবদ্দ্েন তীর্থাভিষেচনং শুভং ॥ 

যাঁগাদি সর্ব প্রকার উপাসনা জ্ঞানের নিমিত্ক, তাহা কেবল 

সদাচারাদি দ্বারা সম্পাদিত হয়।.. অধুনাতন কলিকাজে সেরূপ, 
সদ্দাচার সংরক্ষণ হওয়! লোকের পক্ষে একাস্ত অসম্ভব 1-এই কারণে, 
ভীর্থ সেবাই সাধারণের পক্ষে সহজসাধ্য ও মঙ্গলদায়ক | 
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তীর্থগমনেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেই কতকগুলি নিয়ম অবলম্বন করিয়া 


গমন করিবেন $ যথা 


উদ্যতশ্চেৎ গয়াং গন্ধং শ্রাদ্ধং কৃত্ব! বিধানতঃ1 
বিপায় কার্পটাবেশং কৃত্ব। খরাফপ্রদক্ষিণম্‌ ॥ 
ততো! গ্রামাস্তরং গত্থ! শ্রান্ধশেষান্নভোজনম্‌। 
ততঃ শ্রতি্দিনং গচ্ছেত প্রতিগ্রহ বিবর্জদ ত১। 


. প্রতিগ্রহাছপাবৃত্ঃ সন্্টী নিয়ত সুসংষতঃ। 


জিেজিয়ো৷ যো.দানশীলঃ স তীর্ঘকল বত ॥ / 
কামং ক্রোধং তথা" লৌভং তাত়ী কার্ধ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। 


্হ্মচার্ধেকভৌজী তৃশায়ী সত্যবাক্‌ গুচিঃ . 
সর্বভূতহিতে রক্তঃ স.তীর্থকল মতে ॥ 

. অর্থাৎ গয়্াগমনোদ্যত, ব্যক্তি গৃহে পার্বণ শ্রাদ্ধ করতঃ গৈরিক 
বসন ধারণ পূর্বক শাম প্রক্ষিণ করত: স্থানান্তর যাইয়া ্রান্ধশেষান্ব | 
ভোজন করিবে। কাহারও নিকট কিছুমাজ প্রহর না করিয়া এবং 
বাকা মন সংযত, কিয় শ্রতিদিন' গমন করিবে | কামক্রোধাদি সহ 
সংসারের কার্য সকল পরিত্যাগ করতঃ ব্রন্মচর্ধযব্রত অবলম্বনে হৰি- | 
্যাহারী, শুচি, সত্যবাদী, সর্ব্ভূতের হিতে রত, দানশীল ব্যক্তিই 


তীর্থের সম্যক ফললাভ রুরিতে পারে। তীর্থ শ্রাপ্ত হইয়া মুর্িতমস্তক 
ও ন্নানাস্তে উপবাসী থাঁকিতে হইবে,পরদিন প্রথমে পার্বণ শ্রান্ধাস্তে 
তীর্থের বর্তব্য সকল ক্রমে করিবে । এইরূপে অভিলধিত সমস্ত তীর্থ 
দর্শীনাত্তে বাদীতে পুনঃ প্রত্যাগমন করতঃ পুররার পার্কণ শ্রাদ্ধ 


করিয়! গৃহগ্রবেশ করিবে । এই নিরম সমস্ত ভীর্থগমনেই জানিবেন। : 
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ভারতে হিন্দুর তীর্থ যে কত আছে তাহার সংখ্য। করা যাঁর না। 
এ সকল তীর্ঘগ্বান কোনটা সুগম লোকালয়ে--কোনটা হ্গম 
বিপদসন্কুল বিজন পর্বতারণো, কোনটা এন্রি গিরিসন্কটারণ্য মধ্যে 
যে তথায় গৃহীরযাইবার কোনও উপায় নাই। হিন্ছুর বত তীর্থই 
এইরূপ অগম্য স্থানে,তৰে এক্ষণে ইংরেজরাজের স্ুশীসনে ও গমন! 
গমনের সুব্/বস্থায় অনেকট! হূর্গম স্থানও সুগম হইয়াছে এবং 
পূর্বের স্কায় ভয়ের কোন কাঁরণ না থাকায় হিন্দু নরনারী, বাঁল বৃদ্ধ 
বনিত! সকলেই সকল স্থানে গমন করিয়া! পুণ্যক্ষেত্রে, দেবাঁলয় ও 
পৰিক্র আশ্রম মণ্ডলীর মনোহর অলৌকিক সৌন্দর্য এবং স্থানে 
স্থানে বিশ্ব প্রকৃতির চিত্তচমত্কাঁরিণী পরমাশ্চর্ মূর্তি দর্শন করিয়া 
পরম গিত! পরমেশ্বরের অপার মহিমা ও স্থষ্টিকৌশল প্রত্যক্ষ দর্শনে 
অপার আনন্দ নীরে নিমগ্র হন। তীর্থ দর্শনে হৃদয় ষেরূপ নির্মল 
হইয়া প্রেমপুলকিত আননারসে চিন্ত অভিষিক্ত করে, গৃহে 
বসিয়া শত শত সদনুষ্ঠান দবারায়ও তদ্রপ চি্তশুদ্ধি না হইলে তন্ব- 
জ্ঞান হয় না। ভগবান উত্তর গীতার বলিয়াছেন-_ 
তীর্ঘযাত্রাদিগমনং যাবত্বত্বং ন ৰিন্দতি| 
তন্বপ্র/ন লাঁভত দুরের কথ! বোধ হয় একটা যাত্রীও প্রফুল্প হৃদয়ে 
বাটা ফিরিতে পারেন কি না সন্দেহ। পরস্থ অর্থলোলুপ পাণডাগণের 
দৌরাম্মোে তীর্থের প্রতি লোকে ক্রমশঃই বীতশ্রদ্ধ হইয়া আইসেন। 
সরলপ্রাণ যাত্রিগণের ধশ্ম বিশ্বাসেই এরূপ ঘটিয়া থাকে । 
সাথ্য! নামধারী যাব্বিগণের বিশ্বাসী দাঁলালগণই এই অনিষ্টের মূল। 
উহাদের দ্বারাই তীর্থের পাণাগণ কুচক্র করিয়া অযথা! অর্থবায় দার! 
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মতলব সিদ্ধ করে। এরূপ লসর করিয়া অর্থ রে 
থাকে, যে সরল ধর্মপ্রাণ যাত্রী তাঁহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে ব 
বুঝিতে পারে না। এমন কি যাত্রিগণকে একেবারে রি 
হইয়া অবশেষে খণপত্র লইয়া বিদায় হইতে হয়। বাঁটাতে আসিয়াঁও 
বৎসরাতীতে সে খণ পরিশোধ করিতে পারেন না) ইহারা তীর্থ- 
গমনের পূর্বেই যদি কোন্‌ তীর্থের কি অবস্থা জ্ঞাত. হইতে পারেন, 
তাহা হইলে বোধ হয় এত বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় না। 
কোথায় কোন তীর্থ কোন রেলে কোথায় উঠিরা কোন ষ্টেশনে 
নামিতে হয়, রেলভাড়া কত, কোথায় কি ভাবে থাকিতে হয়, কি 
কি কার্ধ্য করিতে হয়, কিকি দর্শনীয় আছে তাহাতে -বায়ই.ব! 
কত, পাগ্ডার স্বভাব চরিত্র কেমন, তাহার প্রাপ্য কত, স্থানীয় 
অবস্থা ও জল, বাঁযু কিরূপ ইত্যাদি জানা থাকিলে আর সেঁথো বা 
গাগ্ডার আবশ্তক হয় না, তাহাদের কাছেও যাইতে হয় না; সুতরাং 
অযথা অর্থ ব্যয় করিয়! খণপত্র দান করিয়! আসিতে হয় নাঁ। 

আমি যাত্রিগণের এই অসুবিধা দূরীকরণ মানসে তীর্থ স্থানের 
অবস্থা বথাসীধা লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহাতে অতিরঞ্জিত কিছুই 
লেখা হয় নাই। আমি যখন যে তীর্থে গমন্‌ করিয়াছি তথন 
সেই তীর্থের যে অবস্থা এবং সহজসাধ্য কর্তবাগুলি দেখিয়া! লিপিবদ্ধ 
করিয়াছি! এত দৃষ্টে তীর্থের কার্ধা করিলে তীর্থের কার্য কিছুই 
পণ্ড হইবে না অথচ অল্প ব্যয়ে বথাঁসস্তব সকল কা্ধ্যই হইবে | 
পাণ্ডঁর চক্ষে পড়িয়া আর যনস্তাঁপ পাঁইতে হইবে না। 

পাঠকগণও এততপাঠে গৃহে বসিয়াই তীর্থের সমস্ত, অবস্থা 


সু ২২২২ শত৩৩১০পাস 


ফি: 


পিপিপি 


ভূমিকা । 





অবগত হইতে পারিবেন। পরন্ত পাঠকের চিত্তরঞ্জন নিমিত্ত 
স্থানে স্থানে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মন্দিরাদির ফটে| সন্নিবেশিত করা 
হইয়াছে। এক্ষণে আমার উদ্দেস্ত কতদুর সফল হইল ভাঁহা যাব্রি- 
গণ ও পাঠকগণই বলিতে পারেন। এই পুস্তক পাঠে বদি তাহারা 
কিঞ্চিন্মা্রও উপকার বোধ করেন, তাহ! হইলেই সকল শ্রম সফল 
বোধ করিব । 

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা পূর্বক স্বীকার করিতেছি বে, গাঁবনা 
জেলার অন্তর্গত গুণাইগাঁছা নিবাদী শ্রীবুক্ত কৃষ্ণনারা়ণ 
ভৌমিক বিদ্যারগ্রন মহাশয় অতিশয় পরিশ্রম স্বীকারে ভাঁষ। 
সংশোধন ও শৃঙ্খলা সম্পাদনে ক্রটী করেন নাই,পরস্ জামালপুরস্থ 
পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সিদ্ধান্তরত্ব মহাঁশয় সংস্কৃত অংশ আট্যো- 
পাস্ত দেখিয়া মানি সংশোধন করিয়! দিয়াছেন। সুতরাং এই 
গ্রন্থের সহিত উভয়ের নাঁম চিরমন্বদ্ধ রহিল, অলমতি বিস্তরেণ ) 
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5585255489 পিসীর 
ভ্রম সংশোধন । 
গত্রান্ক ংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
৩২ ১৬. কালিতঃ কীলিতঃ 
৪১ ৮. ক্ষেত্রবাসি বিপ্রগণকে তাহাকে দানের 
শসাফল ফল সম্যক 
৪১ ১৯ সশঙ্কিতঃ স্বশক্তিতঃ 
৪১ ২২.  এনং বিধাঁধ্যামি ফলম্বিধাধামি 
৪১ ২২ সত্যমেপ্রবীমিতে সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে 
৪৬ ৪. শিবমাপ্রবন্তে শিবমাগ্ু বস্তি 
৪৭ ২. মুক্তু। মুক্তা 
৫৫ ৫ জন্মার্অিত জন্মজন্মার্জিত 
৫৫ ১৩. শিবমাত্র এই বিশ্বেশ্বরকে 
৫৯ ৬ দশাহরার দশ-হরায় 
৩২ ছুটনোট ২ কালীদৃষ্ত কাশীদৃশ্ঠ 
৬২ ৬ মত্ত মর্ত 
৬ ১৩. ফুলে কুলে 
৬৭ ২.  বুৎপৎস্যেতে বুৎ্পৎসোতে 
খ৩ ১... বিশ্যাতে বিশিষ্যতে 
৭৪ ৪ বাত্রাপ্র,তে। বন্রাপ্নতো 
চা ৫ মোহ মোহঃ 
৮ন ১১০১৪ পরে নৃতন মন্দির. এই অংশ বাদ দিয়! 
হইতে করিয়া পড়িতে হইবে ) 
আদিতেছেন। 
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টিটি ০০৮৬৩ 


ৃ 
ৃ 
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তীর্থ-কীহিনী। 
৮৯ পৃষ্ঠার ১১ পংক্তির “বিদ্যমান' আছে--ইহার পর-- 
প্রাচীন কীর্তির মধ্যে উক্ত পুরাতন মন্দিরত্রয় বিশেষ উন্লেখ- 

ফোঁগ্য। গোবিন্দজির মন্দির রূপ গোস্বামী নিন্দাণ করান । 
মহারাজা মানসিংহ ৯৯৭ সালে এ মন্দির নির্মাণ করাইয়! দেন৷ 
হিনদদবেধী যবনরাজ ওর্গজীবের দৃষ্টিতে মন্দিরের উপরার্ধ দিও 

ংস হইয়াছে, তথাপিও উহার পূর্ব সৌনর্ধ্য নষ্ট হয় নাই, বরং 
ভারতের স্থাপত্য গৌরবের অতীত স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া বিরাজ" 
মান আছে। তৎপর চবিবশ পরগণার বহরুর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু, 
নন্দকুমার ঘোঁষ মহাশয় ১২২৫ সালে নৃতন দেবালয় নির্মাণ করিয়া 
দি অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন। গোপীনাথজির পুরাতন মন্দির 
রাজপুতনার শ্রীরায় শীলজি ৯৯০ সালে নির্মাণ করাইয়! দিয়া ছিঞ্পেন) 
কিন্তু গরঙ্গজিবের দৃষ্টিতে এ মন্দিরের শীর্ষদেশ ও উড়িয়া যায় খাঁর” 
গর উক্ত নন্দকুমার বাবু ১৩১২ সালে পুনরায় নূতন মন্দির নির্্মা 
করিয়। দিয়া গোপীনাথজিকে স্থাপন করেন । মদনমোহনজির 
পুরান মন্দির দক্বদ্ধে এই কিস্বদপ্তি আচে যে শ্রীসনাতন গোস্বামী 
ইস্থীর সেবা করিতেন । পঞ্জাবের অস্তর্গত মুলভান নিবাসী রামদাস 
নামক জনৈক ধনাঢ্য বণিক নৌকাঁযোগে বাণিঙ্যার্থে এইস্থান দিয়! 
গমন করিতেছিলেন, হঠা্ তাহার নৌকা যদুনার চড়ায় আবদ্ধ 
হয়| ষাঁয় ৷ বণিকপ্রবর চড়া-ঘুক্ত জন্ত ক্রমে তিন দিবস বু চেষ্টা 
করিয়াও কৃতকার্ধ্য হইতে ন! পাঁরায় হতাশ হইয়! পড়েন। তখন 
তিনি সনাতন গোস্বামীর কথা লোকমুখে শ্রুত হইয়। তাহার 
নিকট আসিয়া শরাণীপন্ন হন) তিনি রামদীসকে আশ্বাস প্রদান 














তীর্-কাহিনী । 








করিয় বলেন, বাও নৌকা মুক্ত হইয়াছে । বণিক্‌. পদধূলি 
গ্রহণান্তে নৌকার নিকট আসিয়া দেখেন, নৌকা চড়ানমুক্ত 
হইয়াছে] তৎকালে রামদাঁস ভক্তি ও বিস্ময়ে অভিস্থত হইয়া 
সনাতন গোস্বামীর নিকট আসিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাদীনে সত্তষ্ট, ৃ 
করিতে-ইচ্ছ-গ্রকাঁশ করায় গোস্বামীজি বলেন আঁখার অর্থের ৃ 
কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তাহাতে রামদাস ক্ষু্মন। হইয়! পুরঃপুন£ 
অস্থুরোধ করায়, শেষ আদেশ করিলেন যে, তুমি যদি সমর্থ হও তবে ৃ 
মদনমোহনজির মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেও। রামদাঁস .তাঁহাতে / 
সম্মত হইয়া ১১৩২ সালে এই মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন) পরে; 
র 
£ 


যখন ওরঙ্গজিব কর্তৃক এ মন্দিরের চূড়া ধ্বংস হইয়! যাস তথন. 
পূর্বোক্ত ঘোষ মহাশয় বর্তমান মন্দিরও নির্মাণ করিয়। দেন।, 
এইরূপে ' মন্দির তিনটা নির্টিত হইয়াছে । 





শরকশিিপিিিউিভিতিিিিোশশতি সু 


পক ট818488215775525 শি তপািশসশসি 
তীর্থকাহিনী 





৯১ পৃষ্ঠার ১৫ পংক্তির পর-_ 

ভাত্রমাসে নন্দোৎসবের পরদিবস দশমী, তিথিতে বৃন্দাবন 
হইতে বহির্গত হইয়! মথুরাতে যাইয়া ভূতেম্বর মহাদেব ও.পাঁতাল- 
দ্বেবীকে দর্শন. করিয়া তথায় সেইদিন. অবস্থিতি. করিতে হয়। 
পর দিবস্‌ প্রাতে যাত্িগণ মধুবনে গমন করেন) এই স্থানে শ্রীরুষঃ 
মধু দৈহ্যকে বধ করায় ইহার নাম মধুবন হইয়াছে। . মধুবন 
দর্শনান্তে গ্রবটিল! দর্শন করিয়া তালৰনে যাইতে হয়। শ্রীকুষ্ণা" 
গ্রজ বলরাম এই বনে ধেন্ুকাস্থরকে বধ করিয়াছিলেন । যাব্রিগণ 
এই স্থান দর্শন করিয়া কুমুদবন দর্শনানস্তর পুনরায় মধুবনে আসিয়] 
থাকেন। তৎপর দিবস সন্তনকুণ্ড দেখিয়। বছুলা বনে যাইতে 
হয়, শ্রীকষ্চ.বৃছলা নায়ী গাতীকে হিংস্র জন্তর কবল হইতে রক্ষা 
করিয়াছিলেন 1 পর দিবস যাত্রিগণ রাধাকুণ্ডে গমন করিয়া! তথায় 
রজনী য।পনাস্তে কুস্থম সরোবর, মানসী গঙ্গা, চন্দ্র সরোবর দর্শন 
করিয়া গোবদ্ধন যাইয়' রাত্রি বাস করেন। পর দিবস লাঠাৰন 
যাইয়! থাকিতে হয়, ষাত্রিগণ লাঠাবন হইতে কাম্যবনে যাইয়! 
ছুইরা্রি বিশ্রাম করেন, এইস্থানে অনেকগুলি দর্শনীয় আছে-- 
যথা, সেতুবন্ধ, লুকলুকীকুণ্ড, ছোটচরণ পাহাড়ি, পিছলি শিলা, 
ভোমাস্থুরের গুম্ফা এবং ভোজনস্থালী ইত্যাদি । এই স্থানে যাত্রিগণ 
বথাসাঁধ্য ব্যয়ে সাধুভোজন করাইয়। থাকেন। তৎপর শ্রীরাধা- 
রাণীর পিত্রালয় বর্ধানগ্রামে যাইতে হয়, পথি মধ্যে কদমখণ্ডি, 
আলুতা পাহাড়ী, দোহনকুও দর্শন করিয়া যাইতে হয়। পরদিবস 
সঙ্কেত বট, কুষ্চকুণ্, বিহ্বলকুণ্ড, ঘোলমস্থন, ঝাউবনের হাউ 


তীর্থকাহিনী। 





দর্শন করিয়া! নন্দগ্রামে যাইয়! নন্দ, যশোদা, ও রামকৃষ্ণ দর্শনাস্তে 
 জাৰটে জাটিলা কুটিল! দর্শন করিয়। পুনরায় নন্দগ্রামে আসিয়া রািত্রী- 
ৰাঁপ করিতে হয়) পরদিবস পাবন সরোবরে স্সানান্তে গরণপাহাড়ী 
যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ু দর্শনান্তে শেষশায়ী যাইয়া থাকেন । 
তদ্পর সেরগড়ে বলদেবকুণ্ডে যাইয়া রাত্রিবাস করিতে হয়। 
তথা হইতে রওন| হইয়| অঞ্ষয় বট, বস্ত্র হরণের ঘাট দর্শন করিয়া 
নন্দঘাটে ষাইয়া থাকিতে হয়। পরদিবস প্রাতে যমুনা পার হইয়! 
: ভদ্রবন, মাঠবন, বেলবন, মানসরোবর দর্শন করিয়া! পানিগামে 
: ধাইয় থাকিতে হয়। প্রাতে সে স্থান হইতে রওন! হইয়া গণচীন 
: গোকুল মহাবনে যাইয়া থাকিতে হয়। পরদিবস পুনরায় মথুরায় 
। আসিয়! বিশ্রাম ঘাট, কংসটিলা, কংসকারাগার, ফ্রবটিলা, দ্বারকা- 
1 নাথজি দর্শন করতঃ ষাঁত্রগণ চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমগ্ল পরিক্রমণ 
শেষ করিয়া থাকেন। 
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২২০ ৮ ভাক্ত ভক্তি ঃ 
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ভ্রম সংশোধন । 
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৩৩৩ 


অশুদ্ধ 


সকল কার্্যেই সাহায্য 
করিয়াছিলেন। শৌচ্যাদি 
কার্য সকল সমাপন 
রিয়া প্রস্তত হইয়া 


ৰসিলাম। 
২০ সগ্ুপম 
১২. ধনুত্তী্ণ 
১২ রামনাথ যাইয়া 
১৪ এবং 
১০ টিকিট লইয়া 
১০ জ্যোতিলির্ 
১৬ আনিয়া! 
৪ তাঁহার 
-৩ শ্ীশ্রীওকারেশ্বর 
৮ ইতোমধ্যে 
১ দ্বিতীয়া চ 
১ ছলন! 
৯৫ ফিরিয়।ন 
৪ সমিভিব্যাহারে 
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আার্দ পীঠ মন্তুত্তমং 


শুদ্ধ 

আমরা তাঁহার আদেশমত 
শৌচাদি কার্যা সকল 
সমাপন করিয় প্রস্তুত 
হইয়! বসিলাম। 


সপ্তপম্‌ 
ধনুস্তীর্ঘ 


- রামনাথের মন্দিরে যাইয়।। 
সত্যকথা বলিতে যেন, এ্রবং সত্যকথ। বলিতে কি.ষেন 


টিকিট কিনিয়া লইয়। 
জ্যোতিলি্ি। 
আসিয়া - 

তাহার 
শ্রীশ্ীঞঙঁকারেশ্বর ৷ 
ইতিমধ্যে 

দ্বিতীয়া 
ছিলনা । 7 
ফিরিয়া! যান। 
সমভিব্যাহারে 
হার্দ পীঠঞচ সুত্তমং 
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পুত রত 825552 82 সর 
ৃ ৃ 
.. তীর্ঘকাহিনী। 
ৃ -কাহিনী। 
ৃ ৃ 
ৃ গঙ্গাতীর্ঘ। ৰ 
ৃ গঙ্গাসমং ত্রিভুবনে ন চ তীর্থমস্তি | ৃ 
নান্যদুতং শিবরান্ধি সমং তথাস্তি ॥ 
(শিবরহত্তে) 
__. ককৃতেতু পুক্রং তীর্থ ত্রেতায়াং নৈমিষস্তথ! | 

;  ছ্বাপরেতু কুরুক্ষেত্রং কলো গঙ্গাং সমাশয়েত ॥ 

? (পান্সে) | 


দর্শনাবগাহন ফলং। ; 
দৃষ্টাতু হরতে পাপং স্পৃষ্টাতু ত্রিদিবং নয়েশু। ৃ 
প্রসঙ্গেনাপি যা! গঙ্গা মোক্ষদাত্ববগাহিতা। ॥ 
যৎফলং জায়তে পুংসাং দর্শনাৎ পরমাত্ানঃ | ূ 
তদ্ভবেদেব গঙ্গায়! দর্শনে ভক্তিভাবতঃ ॥ : 
যৈঃ পুণ্যবাহিনী গঙ্গ! সকৃদ্তজ্যাবগাহিতা!। 
1 তেষাং কুলাসাং লক্ষস্ত ভবাতারয়তে শিবা ॥ -.. । 
“ক 
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তীর্থ-কাঁহিনী। 








অনেকজন্মসম্তুতং পাপং পুংসাং প্রণশ্ঠতি। 
আানমাত্রেণ গঙ্গায়াং সব্যঃ পুণ্যন্ত ভাজনং ॥ 
ন্নানন্ত ভক্ত্যা গঙ্গায়াং কর্ত,কামস্ত গচ্ছতঃ। 
পদে পদেহশ্বমেধস্য ফলং মত্ত্যস্ত জাঁয়তে ॥ 


যে গচ্ছন্তি স্বতোগঙ্গাং পরাঁংশ্চ প্রেরয়ন্তি যে। . 


ইহ তে সর্ববভোগাঁনামন্তে জ্ঞানম্ত ভাজনং ॥ 
গণষমাত্রপাঁনেন অশ্বমেধফলং লভেঙ। 
স্বচ্ছন্দং যঃ পিবেদপত্তস্ত মুক্তিঃ করে স্থিতা ॥ 
ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপগ্তভিস্ত্থ যামুনং । 
নার্মমদং দশভি্্মীসৈর্গাঙ্গং বর্ষেণ জীর্য্যতি ॥ 


নাভ্যন্তর্গততোয়ানাং স্বৃতানাং কাপি দেহিনাঁং | ' 


তত্ততীর্ঘকলপ্রান্তির্নাত্র কার্ধ্যাবিচারণা ॥ 
অর্থ 


ত্রিভুবনে গঙ্গার সমান তীর্থ নাই, ব্রতের মধ্যে শিব রাত্রি সমান 
অন্য ব্রত নাই। শিবরহস্তে ইহা লিখিত আছে। পন্মপুরাণ প্রভৃতি 
গ্রন্থে লিখিত আছে সত্যযুগে পু্করতীর্থকে আশ্রয় করিবে; 
ত্রেতাযুগে নৈমিষারণ্যতীর্ঘকে আশ্রয় করিবে ; ছাপরযুগে কুরুক্ষেত্র 
ভীর্থকে আশ্রয় করিবে; কলিধুগে গঙ্গাতীর্থকে আশ্রয় করিবে। 
গঙ্গাদর্শনে পাপনাশ, স্পর্শনে স্বগবাস ; প্রসঙ্গ ( ভিন্ন কার্ণ্যোপলক্ষে 


স্পা 


-ু 





ই, 


75259722558 
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ৃ 
অর্থাৎ ক্রয়, বিক্রয় বাণিজ্যা্ঘ প্রভুর সেবার্থ ইত্যাদি) ক্রমেও 1 
: যে গঙ্গায় অবগাহন করে সে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। যেমন অনিচ্ছান্ধ ? 
অনলম্পর্শে দগ্ধ হইয়! থাকে সেইরূপ অনিচ্ছাসত্বে গঙ্গাঙ্গীনে ৃ 
: সঞ্চিত পাপ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে, কিন্ত গ্গাকে সামান্তা নদীর 1 
. স্থায় জ্ঞান না করিয়া পাপহারিমী পুপ্যসলিলা, স্যাতুল্য পরম 
. জ্যোভিঃ্বরূপা জ্ঞান থাকা চাই। পরমা্মা দর্শনে যে ফল হয় | 
. ভক্তিপূর্বক গঙ্গাদর্শনেও সেই ফল হয়। যে সকল মন্ুযা ভক্তি- ৃ 
পুর্ধক পুণ্যবাহিনী গঙ্গাতে একবার মাত্রও অবগাহন করেন গঙ্গা ; 
সেই সকল মনুষ্যের লক্ষংখাক কুল ও ভবভয় হইতে উদ্ধার করেন। 
গল্গাতে স্নানমাত্র মন্ুষটমাহেই তৎক্ষণাৎ পুাভাগী হয় এবং তাহার 
অনেক অন্মসন্তৃত পাপ বিনাশ হইয়া থাকে । ভ্তিযুক্ত হইয়া! | 
িনি গঙ্গায় গ্জান নিমিত্ত গমন করেন তাহার পদে পদে অশ্বমেধ 
ষজ্ধের ফল হয়। যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ববক গল্গান্সান জন্ত গমন করেন ৃ 
অথবা ধিনি গম্ধান্নান জন্ট অস্থকে প্রেরণ করেন, এই উভয়েই 
ইহলোকে নানাবিধ অভিলধিত ভোগ লাভ করিয়া পরলোকে 
মোক্ষভাগী হন। গতুষমাত্র গঙ্গাজলপানে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ ; 
হয়; যে স্বচ্ছন্দ গঙ্গাজল পান করে তাহার মুক্তি করতলগতা| ৃ 
হয়। সরস্বতী জল তিন মাসে জীর্ণ হয়, যমুনা জল সপ্তম মাসে, | 
নর্্দার জল দশম মাসে আর গঙ্গাজল এক বৎসরে জীর্ণ ইয়। নাভী- ৰ 
মধ্যগত তীর্থ্ল থাঁকিতে ষে ব্যক্তি মৃত হয় সে ব্যক্তি সেই তীর্থ 
ফল প্রাপ্ত হয়। অপিচ কাশীখ, ক্রিয়া! যোগনার, ব্রহ্গাওপুরাণ 
ইত্যাদিতে গঙ্গামাহটন্ম্য সবিস্তাররূপে আরও বর্ণিত, হইয়াছে! সকল ূ 
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নে লিলি দাউদ সন ৬লননলপিন 


তীর্থকাহিনী। 





সংস্কৃত লেখায় পুস্তক বিস্তৃত হয় সেইজন্ত কথঞ্চিৎ সংস্কৃতের অনুবাদ 
মার লিপিবদ্ধ করিতেছি। গঙ্গাতীর্থে সকল সময়ই শুভকাল, 
সমস্ত ক্ষেব্রই পৰিত্র স্থান এবং সমস্ত ব্যক্তিই দানের যোগ)পান্র। 
গঙ্গায় তিথি নক্ষত্রা্দি নিমিত্তে আবশ্তক হয় না? যে কোন সময়ে 
গল্গান্সান করিলেই সঞ্চত পাপরাশি বিলয় প্রাপ্ত হয়। গম্গাতীরে 
স্বত, মধু ও তিলসংযুক্ত পিওদান ও তর্পণ করিলে পিতৃপুরুষগণের 
বর্ণবাদ এবং স্বর্গস্থ পিতৃগণের মুক্তি হইয়। থাকে । পরী পিওস্থ 
তিলসংখ্যক সহঅবর্ষ পর্যন্ত স্র্গত পিতৃগণ দ্বর্গবাঁসী হইয়! থাকেন। 
গঙ্গার পবিত্র সলিলে যে কোন প্রকারে যে কোন মৃত প্রাণীর অস্থি- 
পতিত হইলেই তৎক্ষগাঁৎ তাহার স্বর্গলাভ হইবে। পুণ্যহীন মহাঁ- 
পাপী আত্মঘাতী ব্যক্তির অস্থি গঙ্গায় পতিত হইলেও তাহার আত্ম! 
্ব্স্থ হইবে ; অধিক কি, শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়! ভক্তিভাঁবে বিধিপূর্ধবক 
গন্গান্নান করিলে ক্রহ্মহত্যাজনিত মহাপাঁপ হইতেও মুক্তি 
অবশ্থভাষী; ভন্ঠান্ত পাতকীর ত কথাই নাই । যত, দান, তপ, 
জপ, শ্রা্ধ, দেবপুজা প্রভৃতি গঙ্গাতীরে যাহাই ক্কৃত হউক, সে সমস্ত 
কার্ধেরই কোটি কোটি গুণ ফল লাভ হয়। যজ্ঞ দানাদি জন্ত 


৫ 


সকল পুণ্যই সুলভ আর সতিল গঙ্গাজলদ্বার! পিভৃতর্পণ অতীব : 


দুর্সভ । 

গঙ্গা বিষুপাঁদান্জ সন্ভৃতা। গলার স্বর্গবাঁহিতাংশের নাম 
মন্দাকিনী +  পুণ্যতপ! ভগীরথ কর্তৃক মর্ত্যে আনীতা! গঙ্গার নাম 
ভীগীরতী |. এবং পাইলথাহনী গঞ্জার নাম ভোগবতী | ভাগীরখী 
গঙ্গা হিমালয়ের গোমুখ শীর্ষক স্থান হইতে বহির্িতা হর হরিদ্বার 
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দিয়! দক্ষিণাভিমুখে যাইয়া সাগরের সহিত সঙ্গত! হইয়াছেন । 
যেস্থানে গ! সাগরের সহিত মিলিতা হইয়াছেন এ স্থানকে সাগর- 
সঙ্গম বলে। গোমুথ পর্বত হইতে সাঁগরসঙ্গম পর্যাস্ত দৈর্ঘ্যে 
৭৮০ ক্রোশ। এই সুদীর্ঘ স্থানের মধ্যে তিনটা স্থানের বিশেষ 
প্রশংসা পুরাণে দৃষ্ট হয়। যথা £_ 
পসর্ধত্র স্থলভা গঙগ। ত্রিষু স্থানেষু ছুর্নভা রর 
হরিদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গা সাগর সঙ্গমে ॥” 

অর্থাৎ গঙ্গা সর্বত্রই স্থুলভ কেবল তিনটা স্থানেই অতি 
ছুর্লভ । হরিদ্বারে, প্রয়াগে আর সাগরসঙ্গমৈ। এই তিন স্থানের 
মাহাত্ম্য যথাস্থানে লিখিত হইবে | 

বঙ্গের পূর্বোত্তর অঞ্চলের গঙ্গাতীর্ঘধাত্রী সকল ধুল্ট বারা 
উপলক্ষে নব্বীপ কিনব! শাস্তিপুর যাইয়! থাঁকেন। মুর্শিদাবাদ, 
নৈহাটা, কালীঘাট প্রভৃতি স্থানে যে কোন সময়ে গঙ্গান্সান হইতে 
পারে। এ সকল স্থানে যাতীয়াতে বিশেষ কষ্ট নাই; ব্যয়ও 
সামান্ত । থাকিবার জন্ত বাদা ও খাদ্যদ্রব্য স্থলভ মুল্যে প্রচুর 
পাওয়া যায়। 

গঙ্গাতীর্থঘে সান, তর্পণ, পার্বণশ্রান্ধ, গঙ্গাপুজা, ব্রঙ্ষণভোজন 
প্রধান কার্ধ) ১ ইহা ভিন্ন দানাদিও প্রশত্ত। যাহার যে মত শক্তি 
তিনি তাহাই করিবেন স্নান, তর্পণ, পার্বণশ্রাদ্ধ যাত্রীমান্সেরই 
অবশ করণীয় । * 
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কালীঘাট। 


নকুলীশঃ কালীগীঠে দক্ষপদা স্কুলিধুচ। 
সর্ববসিদ্ধিকরী দেবী কালিক' তত্র দেবতা ॥ 
কলৌ কাঁলীং বিহায়াথ যঃ কশ্চিন্মোক্ষমিচ্ছতি | 
তৃষিতো জাহবীং ত্যক্তা কুপং খনতি ছুর্্মতিঃ ॥ 


অর্থাৎ কালীগীঠে নকুলীশ নামে ভৈরব অবস্থিত। সতীর (১) 
দক্ষিণ চরণের চারটা অঙ্কুলি পতিত হয়। তাহাতেই এই কাঁলিকা- 
দেবী ও নকুলীশ তৈরবের উৎপত্তি হয় ২)। এই কালিকাদেবী 
সর্বসিদ্ধিপ্রদ্াত্রী। কণিকালে কানিকাদেবীকে পরিত্যাগ করতঃ 
যে মানব মুক্তি ইচ্ছা করে, সেই ছুম্মতি মনুষ্য তৃষিত হইয়া গঙ্গা 
পরিত্যাগপুর্বক কূপ খননে প্রবৃত্ত হয় মাত্র। কলিকাতা ভায়ত- 


(১ দক্ষষজ্ঞে সতী প্রাণত্যাগ করিলে মহাদেব পত্ীশোকে উত্মত্তপ্র/য় হইয়া 


রি 


সতীর মৃতদেহ স্বন্ধে লইয়! তাওব নৃত্য আরম্ভ করেন, তাহাতে সৃষ্টির লয্ অবশ্ঠত্তাবী ৃ 


বুঝিয়! নারায়ণ চক্র দ্বারা তাহা থও থও করেন; এ ছিন্ন দেহাংশে একার 
গীঠের উৎপত্তি হয়। 

€) সাধারণে বলেন কালীঘাটে দেবীর মুখপদ্ম পতিত হয়? কিন্তু হা ভুল। 
পীঠমালা দেখিলেই সে ভ্রম দূর হইবে। যে কালীঘাটে দেবীর মুখপদ্প পতিত হয় 
সেস্বান কাটোয়ার নিকট । তথা গীঠাধিষ্ঠত্রী দেবী জয়ছূ্গা ও ক্রোধীশ ভৈরব 
ব্দাষান আছেন। চর 


কারা রর দিন 


কালীঘাঁট। ্‌ 





বর্ষের রাজধানী (৩)। এই মহানগরী ইংরেজরাজ কর্তৃক স্থাপিতা। 
দেড়শত বৎসর পুর্বে এই স্থানের অবস্থা স্বতন্ত্র ছিল। “তখন 
অধূনাতন সম্পৎ, প্বর্ষ্য কিছুই'ছিল না। এক্ষণে নিয়তই ইহার ? 
£ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ইহার যেরূপ সৌনর্য। ও পারিপাট্য ভারতের 
, কুত্রাপি সেরূপ সহর দৃষ্ট হয় না। 
ইষ্ট ইঙ্ডয়া কোম্পানী নামক একদল ইংরেজ বণিক ১৬১১ 
খুষ্টাব্ধে এখানে বাণিজা করিতে আইসেন। ১৬৮৬ খুষ্টাবের 
॥ ২০শে ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট যব চার্ণক সাহেবের সহিত মুশাদা- 
; বাঁদের নবাবের হুগলিস্থ ফৌজদারের বিবাদ হওয়ায় উক্ত কোম্পানী 
স্থৃতান্থুটীতে একটা কুঠী নিম্দাণ করেন। সেই হইতেই কলিকাতা 
স্বত্রপাত হয় । 

পুরাণে কালীঘাটের নাম কালীক্ষেত্র বলিয়! উল্লিখিত। বহুল! 
নামক স্থান হইতে দক্ষিণেশ্বর পধ্যন্ত বিস্তৃত স্থান কালীক্ষেন্র। 
বহুলাকে এক্ষণে বেহাল! বলে। দক্ষিণেশ্বর অন্যাপি বর্তমান 
আঁছে। আঁইন আকবরীতে এই কলিকাঁতার নামের উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া ষায়। বল্লীল সেনের জীবনীতেও এই স্থানের নাম 
কলিকাত! বলিয়া লিখিত হইয়াছে ) ফলতঃ সহরটা নৃতন হইলেও 
নামটা নূতন নহে। ইংরেজ অধিকারে কালীগেত্র ছুই ভাগে 
বিভক্ত হইয়া! এক অংশ কালীঘাঁট নামে এবং অপর বর্ধিত অংশ 
কলিকাতা! নামে প্রদিদ্ধ হইয়াছে । ফলতঃ কালীক্ষেত্র হইতেই 
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(৩ ইংরেজী ১৯১ খুষ্টাবে রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত হইয়াছে । 
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যে কলিকাতা (০৪181) নাম উদ্ভূত হইয়াছে তাহার ' কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই (১)। 

কথিত আছ এই বিগ্রহ বড়িষার সাঁবর্ণ চৌধুরীদিগের স্থাপিত। 
তখন দেবীর আয় ছার! ব্যয় সংকুলাঁন হইত না। তজ্জন্ত 
তীহারা দেবীর ও মন্দিরের স্বত্্বামিত্ব পুজারি হালদারদিগকে 
দান করেন) অধুন! আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ার হালদীর 
মহাশয়ের! জমিদার হইয়া উঠিয়াছেন। 

এই স্থানে ফাত্রীরদিগের প্রধান কার্ধ্য গঙ্গাঙ্গান, কালীগীঠ ও 
নকুলেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন এবং পুজা । যাহার যেমত ইচ্ছা তিনি 
তদন্ুরূপ পুজা! দিতে পারেন। কেহ যোড়শোৌপচার, কেহ 
দশোপচার, কেহ বা পঞ্চোপগর দার! মায়ের পুজ| দিয়! থাকেন! 
কেহ সুধু বলি কিম্বা ভোগ দিয়া থাকেন। নিতান্ত হীনাবস্থাপন্ন 
ব্যক্তি ভক্তিপুর্বক ভালা প্রদান করিয়া থাকেন। এ ভালার 
মূল্য পাঁচ পরস! পাত্র। স্থানীয় দোকানীদের নিকট উ-ডাঁল! 
প্রস্তুত পাওয়া যায়। যে যাত্রী বিধানান্সারে পুজা বা ভোগ 
দিবেন, তিনি পুজোপকরণ ও ভোগের দ্রব্য সমুদয় পৃজক ত্রাক্ষণ 
হালদারদের নিকট দক্ষিণার সহিত গচ্ছিত করিবেন ; তিনি তদ্বাঁর! 
মাকে যথাবিহিত পুজ! ও ভোগ দ্বিয়। বাত্রীদিগকে প্রসাদ ও 
নিশ্মীল্য প্রদান করেন (২)। 


0) কলিকাতার নামকরণ মন্বন্ধে নান! মুনির নানা মত; বাহ্ল্যতয়ে সেগুলি 
লিখিত হইল না। 
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কালীঘাট। 














এই কালিকা দেবীর মন্দিরের অনতিদুরেই ভৈরৰ নকুলেশ্বর 
শিবলি্গ অবস্থিত। তাহাকেও দর্শন ও যথাবিধি পুজ! করা 
কর্তব্য। 

মায়ের প্রসাদাঁৎ বছুতর ছুঃখী লোক প্রতিপালিত হইতেছে । 
যাত্রিগণ উহাদিগকে কিছু কিছু দান করিয়া! থাকেন এবং কুমারী 
কন্তাদিগকেও কিছু কিছু দান করা কর্তব্য। 

কালীঘাটের যাব্রিগণের বাসস্থানের অন্ুবিধ! নাই। দোকান- 
দারদের দোকান গৃহের পশ্চাতেই যাত্রী থাকিবার গৃহ আছে। 
গ্রত্যেক যাত্রী, দৈনিক এক পয! হিসাবে গৃহের ভাড়। দিলেই 
থাকিবার ও রন্ধনাদির স্থান পাইয়া থাকে। গঙ্গ! অতি নিকট; 
জলাদি আনিবার কি রম্ধনাদি করিবার অনুষ্ঠান নিতে করিতে 
না পারিলে চাকরাণী বারা হইতে পারে। প্রত্যেক বাঁসাতেই 
চাকরাণী উপস্থিত থাকে । তাহাক ছুইটা পয়সা! দিলে সমন্ত 
জোগাড় করিয়া! দেয়। নিকটেই বাজার, তাহাতে তরকারী, 
শাকসব্জি, ফল মূল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যার । 
নিকট গচ্ছিত করিলে, পূজারী প্রভু পুজার দ্রব্যগুলি বিনা বাক্যব্যয়ে কালীঙগাতীর 
চক্ুরিন্ত্রিয়ের গেচর করাইয়া তাহার বার আনা নিজ দস্তে ও অবশিষ্ট সিকি অংশ 


বাত্রীকে কিঞিৎ ফুল বিষবপত্র সহিত প্রতা্পণ করিয়া প্র:তনিধির গুরদ্তর দায়িত্ব *; 


হইতে স্বচ্ছন্দে মুক্তিলাত করেন! 
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কিরীটেশ্বরী । 


ভূবনেশী সিদ্ধিরূপা! কিরীটস্থা কিরীটতঃ | ৃ 
দেবতা বিমলানান্দী সংবর্তে! ভৈরবস্তথা ॥ ৃ 
(গীঠমালা ) 
অর্থাৎ | 
কিরীটদেশে সতীর কিরীট পতিত হয়, এজন্য তথায় গিদ্ধ- 
রূপিণী তুবনেশ্বরী বিমলানামী দেবী এবং সম্বর্ড নামক ভৈরব 
বিরাজিত আছেন। 
এইস্থান মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত, গঙ্গ। নদীর তীর্থ ডাহা- 
পাঁড়। গ্রাম হইতে পশ্চিমে তিন মাইল দুরে অবস্থিত। প্রশস্ত 
পথে পদত্রজে বা গোৌশকটে যাঁওয়! যায়। 
র হাওড়া হইতে__-আজিমগঞ্জ ষ্রেসন ১৭২ মাইল, ভাড়। ২২১৫ 
; পাই। ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলে লুপ্লাইন খান জংসন হইয়া! নলহাটা 
: জংসনে গাড়ী পরিবর্তন করতঃ ব্রাঞ্চ লাইনে আজিমগঞ্জ নামিতে 
হয়। আমরা মুর্শিদাবাদ চকের ঘাটে গঙ্গ৷ পার হইয়া ডাহাপাড়া 
1 হইতে সড়ক পথে পদব্রজে তিন মাইল গমন করিয়া পীঠস্থান প্রাপ্ত 
হইলাম। মায়ের মন্দিরটা জনশূন্য অরণ্য মধ্যে! এখানে অনেক 
মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। দীঘি, পুফণাঁ জল 
শুন্ত 1 কেবল মায়ের জীর্ণ মন্দিরটী কোনরূপ দণ্ডায়মান আছে। 
ৃ পুর্বে গ্স্থানে বহু লোকের বসতি ছিল; তাহা, নিন অদ্যাবধি 
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ৃ 
বর্তমান আছে। কালের কুটিল গতিতে এখন জনহীন--অরণ্যময়। ৃ 
স্থানের এইরূপ অবস্থা হওয়ায় মায়ের সেবাইতগণ মন্দিরের 
কিয়দ্দুরে মায়ের প্রতিনিধি স্বরূপিণী এক মুর্তি স্থাপন করিয়া 
মন্দিরে যাতায়াতের কষ্ট হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন । 
আমর! মন্দির সমীপে উপনীত হইলে জনৈক ব্রাহ্মণ গ্রাম 
হইতে আসিয়! মন্দিরের দ্বারোদঘাটন করিলেন। মন্দিরে প্রবেশ £ 
করিয়া শিলাময় কিরাটাক্কিত গীঠ দর্শন করিলাম) কিন্ত তেমন 1 
প্রীতিলাভ করিতে পারিলাম না। কথ প্রসঙ্গে ঠাকুর প্রকাশ ( 
করিলেন কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিলেই মায়ের অপুর্ব্ব সিঙ্গার ; 
( শুঙ্গার ) মূর্তি দর্শন করা যায়। আমর! সকলেই তদ্বাক্যে সম্মতি ৃ 
প্রদান করিয়া যাত্রিগণ মধ্য হইতে কিছু কিছু অর্থ সংখহ করিয়া 
£ 
ৃ 
ূ 


তাহা মায়ের পুজার জন্ত উক্ত ব্রাহ্মণের হস্তে দিলাম । তিনি অর্থ 
পাইয়া সত্বর বাড়ী গিরা সিঙ্গারের সাজ সরঞ্জাম ও পৃঁজোপকরণ 
লইয়া আসিলেন এবং মন্দিরে প্রবেশ পুরঃসর দ্বার রোধ করিয়া 
মাকে সিঙ্গার বেশে সজ্জিত করতঃ দ্বার খুললেন । তখন মায়ের 
অপূর্ব মূর্তি দর্শন করিয়। যাত্রিগণ সকলেই ষুগ্ধপ্রায় হইয়া, পুল- 
কিতাস্তঃকরণে ভক্তভরে নতশিরে প্রণাম করিয়া, গললগ্ীকুতবাসে 
করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া আত্মনিবেধন করিতে লাঁগিলেন। 
মায়ের রজতময় মুখারবিন্দ হইতে এক অত্যুজ্জল জ্যোতিঃ নির্গত 
হইয়া সর্ধাক্গ জ্যোতিন্ময় করিয়া তুলিল। মায়ের অক্ষে কোথায়ও 
মণি মুক্তা, হীরকাঁণ্দ কিছুই নাই; অথচ উজ্জ্রল জোতিঃ ব্যতীত 


( আর দি লক্ষিত টাল না। যাত্রিগণ সকলেই এইরূপ জ্যোতি- 
হি সিরা 


ক 





তীর্থকাহিনী ) 





য় বিভূতি দর্শনে বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে মার মধ্যে পুনঃ পুনঃ 
গমনাগমন করিতে লাগিল। কিন্তু জ্যোতিঃ দর্শনের কারণ কিছুই 
অনুসন্ধান করিতে ন! পারিয়! বারশ্বার প্রণাম করিতে লাগিল । 
এ রহস্ত ভেদ কিছুতেই হইল না। ঠাকুর যথারীতি পুজ! করিয়। 
প্রসাদ নিন্্াল্য প্রতি যাত্রীর হস্তে প্রদান করতঃ আশীর্বাদ 
করিলেন। 

এই. গীঠাধিষ্ঠাত! দেবতা ভৈরবের নাম সম্বর্ত। তাহার দর্শন 
ইচ্ছা করায় ঠাকুর একটা স্থান মাত্রই দর্শন করাইয়া বলিলেন ইনি 
এইস্থানে গুপ্ত আছেন, কেহই ইহাকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই । 
৬ মহারাজ রামকৃষ্ণ এইস্থানে আসিয়া! তপন্তা করিয়াছিলেন 
তাহার পঞ্চমুণ্ডী আপন অদ্যাপি বর্তমান আছে। এক্ষণে সকল 
স্থানের ধ্বংসাবশেষ মাত্রই দৃষ্ট হয়। পূর্বে এনস্থানে ্বর্যা সম্পদ 
অতুলনীয় ছিল; অনেক বিগ্রহ ও দেবমন্দির ছিল। এক্ষণে 
তাহার চিহ্ুম্বরূপ কেবল পুরাতন মন্দির ও গৃহাদির ধ্বংসাঁবশে 
মান্ব পুর্ব সৌভাগ্যের সাক্ষী স্বরূপ রহিয়াছে । বিষণ মনে সেই 
সমস্ত দর্শন করিতে করিতে বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল। 

এইস্থান হইতে কিছু ব্যবধানে গ্রামের মধ্যে সেবাইত ঠাকুরের 
বাড়ীতে মায়ের যে প্রতিমূর্তি স্থাপিতা আছেন তাহাও দর্শন 
করিলাম। এইস্থানে হাট বাজার নাই, কাজেই খাদ্যাদি গাইবাঁর 
বৰ! যাত্রী থাঁকিবার কোন স্থবিধ! নাই। ন্থুতরাং অনাহারে 
আমাদিগকে ফিরিয়! আসিতে হইল। সন্ধ্যার সময় জিয়াগঞ্জের 
বাসায় পৌছেয়া আহারাদি করিলাম । হ্ড 





$ 
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বীরভূমে অনেকগুলি তীর্থস্থান আছে। নলাটেখরী, তারাপুর, 
নন্দীকেশ্বর, অট্রহাস প্রভৃতি। কেহ কেহ বলেন তারাপুর সিদ্ধপীঠ ; 
কেহ বলেন একান্নপীঠের অস্তর্গত। কিন্তু গীঠমালায় তারাপুরের 
কোনই উল্লেথ নাই। : প্রবাদ আছে ইনি সাঁধকদিগের সিদ্ধিপ্রাদা, 
এখনও ছই একজন সাঁধককে তথায় দেখা যায়। 

সেযাহা হউক। আমাদিগের মনে তারা মাকে দর্নন করি- 
বার অভিলাষ প্রবল হুইল। আমরা নলহাঁটা হইয়! নলাটেশ্বরী 
দর্শন করতঃ অভীষ্ট স্থানে রওয়ানা হইব ইহাই পরামর্শ করিলাম । 
পরদিন রাত্রিকালে রেলযোগে নলহাটা রওয়ান। হইলাম ৷ 
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নলাটেশ্বরী। 


নলহট্যাং নলাপাতো যোগীশো! ভৈরবস্তথা । 
তত্র স! কালিকাদেবী সর্ববসিদ্ধি প্রদায়িকা ॥ 
( গীঠমালা ) 
অর্থাৎ 


বিষুচক্রে চ্ছির হইয়! দেবীর নল! ( নলী ) নলহাটাতে পতিত 
হয়, তাহাতে যোগীশ ভৈরব এবং সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী দেবীর নাঁম 
কালিকা। 
এই প্রসিদ্ধ পীঠস্থান বীরভূম জেলার অন্তর্গত নলহাটা গ্রামে । 
$ তন্নামেই রেলওয়ে ট্টেসন। 

; হাওড়া হইতে-_নলহাটা ষ্টেসন ১৪৫ মাইল ভাড়া ১%%০ 
আনা। খান্জংসনে গাঁড়ী পরিবর্তন করত লুপ্লাইনে নলহাটাতে 
পৌছিতে হয়। আজিমগঞ্জ হইতে-_নলহাটা ভাঁড়া।১০ আনা। 
ষ্টেসন হইতে পশ্চিমদিকে এক মাইল ব্যবধানে প্রশস্ত পথে পদ. 
ব্রজে যাইতে হয় । 

আমরা রাত্রি সাঁড়ে তিনটার সময় মির স্রেসনে গাড়ীতে 

” উঠিরা রাত্র সাড়ে চারিটার সময় নলহাটা ষ্টেসনে নামিলাম। 
অবশিষ্ট রাতিটুকু ষ্টেসনেই বসিয়া কাটাইলাম। প্রাতে রওয়ানা 
হইয়া এক মাইল যাইয়াই মায়ের বাড়ী পাইলাম। দেবীর মন্দিরটা 
ইষ্টকনির্মিত, অক্পোচ্চ-__পর্বতোপরি স্থাপিত । দ্বার বন্ধ, কাজেই 
তখন দর্শন হইল না। এই স্থানটী খামে-্রান্ত ভাগে ; চু 


হিস্যা ররর রে রানার র্র্যারারা ররর 


্ঁ 





নলাটেশ্বরী । 





দিকেই বেশ পরিষ্কার) পুরীর প্রাস্তভাগে একটা প্রশস্ত জলাশয়, 
ইষ্টক দ্বারা একটা ঘাট বীধান আছে, জল অতি স্বচ্ছ। আমরা 
তথায় প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে নলানাহ্ছিক প্রভৃতি নিত্যক্কত্য শেষ 
করিয়! দেবীর দর্শনার্থ পুরোদ্বারে উপবিষ্ট রহিলাম ৷ দেবীর সেবা- 
পুজার নিমিত্ত নাটোরের ভূতপু্রব মহারাজ রাম্রষণ প্রদত্ত ভূসম্পতি 
আছে। এতদ্বারা দেবীর সেবার কার্য সুসম্পন্ন হয়৷ এতদ্যতীত 
সময় সময় পার্বর্তী গ্রামবাসীদের এবং সমাগত যাত্রিগণের 
প্রদত্ত মানসিক ও পুজায় কিঞ্চিৎ আয় হইয়া খাঁকে। দেবীর 
গরিচারকগণের জায়গীর আছে। তাহারা যথাকাঁলে যাঁহার যে 
কাঁধ্য তাহ সম্পন্ন করিয়া থাকেন । আমরা বদিয়! আছি, ইতিমধ্যে 
পুজোপকরণ লইয়া জনৈক ত্রান্মণ ঠাকুর আসিয়া পুরোদ্ার উন্মোচন 
করিলেন খবং ম্দিয়ের স্বারোদ্ঘাটনপূর্র্ক মন্দর মার্জনা করিয়া 
হুজোপবারণ রাধির' গেলেন এই স্্বাগে আমরাও পুরীমধ্যে 
প্রবেশ করিয়া প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলাম সম্মুখেই দেবীর মন্দির ; 
তৎপার্খে ই ভোগ মন্দির; দেবীর মন্দিরের সম্গুখে বিস্তৃত দ্বিতল 
যাত্রীনিবাস। আমরা সেই সকল দেঁখিতেছি, ইতিমধ্যে অন্ত এক 
জন ব্রচ্মণ আসিয়া! দেবীর বসনাবরণ মোচন পূর্ব্বক স্নান করাইয়া 
গন্ধ, পু, মাল্য দারা ভূষিতা করিয়! দিলেন। পৃজক ঠাকুর পৃ! 
করিতে বসিলেন) জনৈক ব্রা্ণণ চত্তীপাঁঠ আঁরস্ত করিলেন । 
এদিকে পাকশালায় পাকের যোগাড় হইতে লাঁগিল। কেহ চাঁউল- 
দাইল লইয়া আদিল, কেহ হাড়ী-খড়ি, তরী-তরকারী আনিল; 
এইরূপে ৭৮ জন লোকে আয়োজন করিয়া দিল! আমি 


পশইসিসসশপতসিস পিসি ৩৬০৯৬ ০৮৮৮৬৬৯৮৯১১ ১১৯১ড, পতিতা 


০৯ 


পু 


তীর্থ-কাহিনী । 





মন্দিরে প্রবেশপুর্ববক দেবীর নিকটস্থ হইয়া দর্শন করিতে লাগিলাম। 
দেখিলাম দ্বেবী পাষাণময়ী কালিকামূর্ত। মন্দির মধ্যে ত্রাক্মণ 
বাতীত শুদ্রের যাইবার অধিকার নাই । 

আমরা দর্শন করিতেছি, এমন সময় ঢাক ঢোল বাজাইয়া মহা 
সমারোহে জনৈক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া! মানসিক প্রদান করিলেন। 
আমরাও যাত্রিগণ মধ্য হইতে কিছু কিছু অর্থ উঠ্াইয়! দেবীর . 
পুজার্থ পুজক্রে নিকট দিলাম । 

এই দেবীর বাড়ীর বাহিরে অপ্রশস্ত আবর্জনাপূর্ণ একটা 
মন্দির মধ্যে যোগীশ ভৈরব বিরাজিত। তৈরবের বাসস্থান উপঘুক্তই 
হইয়াছে ; কেনন! যোগীর আশ্রম অপরিষ্কার শ্বশান ; এমন্দিরটাও 
ততোৌধিক। যোগী বলিয়াই বুণ্ঝ ইহার এত হতাঁদর। যাত্রিগণ 
বদি কেহ দয়! করিয়া একটু জল বিন্বপত্র দিলেন তবেই; নচেৎ 
উপবাসেই থাকিতে হয়| ক 

এতভিন্ন এখানে দর্শনীয় অন্য কোন দেৰত। নাই। স্থানীয় 
লোকের বদতি অতি কম। ষ্টেসনের ধারে একটা বাজার আছে, 
আহার্যয বন্ত যা কিছু তথ! হইতেই খরিদ করিয়া আনিতে হয়। 
নল-হাওয়া মন্দ নহে, সময় সময় অনেকে হাওয়া পরিবর্তন জন্য 
এখানে আসিয়া থাকেন৷ 

আমরা দেবীর আঙ্গিনার এক পার্খে পাকাঁদির অনুষ্ঠান করিয়! 
'আহারান্তে ষ্টেমনে আসিয়া অপরাইু ছইটার গাঁড়ীতে রওন! হইয়া 
চারিটার সময় রামপুবহাট ্টেসনে নাষিলাম। উদ্দেস্ত তাঁরাপুরে 
তার! মাকে দর্শন কর! । 





তারা মা। 


বক্রেশ্বরস্ এশান্তাং বৈদ্যনাথস্থপূর্ব্বতঃ | 
দ্বারকায়াঃ পুর্ববভাগে যত্র তার! শিলাময়ী ৷ 

সী রি ১ 
বশিষ্ঠারাধিতা তারা যত্র তারা শিলাময়ী। 

দঃ ক কি 
তারাপুরং মহাপীঠং গন্ভব্যং যতুতঃ সদ! । 
লক্ষত্রয়ং জপাদেব সর্ববসিদ্ধীশ্বরো ভবে ॥ 
ঈশানে চক্রনাথস্ত বৈদ্যনাথস্ত পূর্বতঃ | 
তারাপুরমিদং খ্যাতং নগরং ভূবি ছুল্ল ভং ॥ 

€ তারারহস্তে ) 


পপি 


অর্থাৎ 
বক্রেশ্বর, ভৈরবের ঈশান কোপে, বৈদ্যনাথ শিবের পূর্বে, 
দ্বারক! নদীর পুর্ব্ব তীরে শিলাময়ী আরাদেবী অবস্থিতা। এই 
দেবীর নামামুসারেই গ্রামের নাম তারাপুর ৃ 
বশিষ্টদেব্‌ যে তারার আরাধন| করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া" 
ছিলেন সেই তারাদেবী শিলাময়ী ! 
ু্দিতিসিক্িিিটিিতি 


চন 


উিপিিপসসিপপাপপাপাসাপাশপিশপপপাপপিপাপিপাপাপপিউসসিউউিচছ, 
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দ্+০০০০৩০িি শি িসসশাশি 


তীর্থ কাহিল । 





তারারহস্তে তারাপুর মহাপীঠ* বলিয়া উল্লিখিত আছে কিন্ত 
পীঠমালায় ইহার কোনই উল্লেখ নাই। ইনি বশিষ্ঠ উপাসিতা 
সিদ্ধপীঠ তাহাতে কোন সংশয় নাই। যে ব্যক্তি তারাপুর গমন- 
করতঃ যত্পুর্বাক তিন লক্ষ মন্ত্র জপ করেন তাহার সমস্ত সিদ্ধ হয়। 
উত্রনাথ (বক্রেশ্বর ) শিবের ঈশান কোণে, বৈদ্যনাথ শিবের 
পূর্বভাগে তারাপুর নামে বিখ্যাত স্থান, পৃথ্থবীতে এই স্থান অতি 
দুল ্ভ । 
হাওড়! হইতে-_রামপুরহাট ষ্টেসন ভাড়! ১০ ঠা ইষ্ট 
ইত্ডিয়ান রেলে খামু্ংসনে গাড়ী পরিবর্তন করিয়া লুপ্‌ লাইনে 
রাঁমপুরহাট &্রেসনে অবতরণ করিতে হয়। আজিমগঞ্জ হইতে 
রামপুরহাট ঠ্টেসন ভাড়া! 1/১০ আনা । ষ্টেসন হইতে চারি 
ক্রোশ দুরে তারাপুর । প্রশস্ত রাস্তায় গোশকটে বা পদক্রজে যাওয়| 
যাঁ়। প্রাস্তর মধ্যস্থ সাধারণ পথে অল্প সময় মধ্যে যাওয়া যায়। 
আমরা শীঘ্র পৌছিবার জন্য রামপুরহাট হইতে জনৈক পথ 
প্রদর্শক সঙ্গে লইয়া! শেষোক্ত পথে চলিলাম | বেল! চারিটার 
সময় রওনা হইয়া বিস্তৃত প্রান্তর অতিক্রমপূর্বক বড়শান, 
বেলেগ্রামের মধ্য দিয়া সন্ধা! অতীত হইতে নাঁ হইতেই শ্রসিদ্ধ 
পুধা স্থান তারাপুর শ্রাপ্ত হইয়! জনৈক পাগার গৃহে আশ্রন্ 
লইলাম। এইস্থানে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ সেবায়তের বসতি । 
ইহারা সকলেই বৈদিক শ্রেণী। মায়ের সেবা পৃজা করেন বলিয়া 
সেরায়ত- বা পাগা বলা হয়। গ্রাটা অতি ছোট গি্লী। 
* পরিশিষ্টে ভুষ্টব্য। 
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তার! মা। 
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মায়ের মেবার জন্য মহারাজ রামকৃষ্ণ দত্ত দ্বেবোত্তর আছে। 
তদ্দারা দেবীর সেবাপুজা খুব ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হয় এবং 
সেবায়তগণের সেবাও উত্তমরূপে চলে। এতদ্বতীত জ্ময় 
সময় যাপ্িগণের আগমনেও সেবায়তগণের কিছু কিছু লত্য হয়। 
যাত্রিগণ যে যাহার আশ্রয়ে থাকে তাহার দের যাঁহা কিছু তাহা 
সেই আশ্রয়দাতা সেবারত পাণ্ডাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন | রাজি 
হওয়ায় তৎকালে আমাদের দর্শন হইলনা। পর দিবস সকালে 
স্বার্থ দ্বারকা নদীতে উপস্থিত হইলাম। নদটা দেবীর মন্দিরের 
অনতি দুরে পশ্চিম দিকে, বালুকাময়, অত্যন্নজল বিশিষ্ট কিন্ত 
জোতন্বান্। জংলর অগভীরতাবশত অবগাহন স্নান করা! যায় না। 
ঘটা ভরিয়া জল উঠাইয়৷ লানাদি শেষ করিয়া তারামার মন্দিরে । 
আসিলাম, তখন) দেবীর অঙ্গের বেশভ্ষা খুলিয়া ।নান করান 
হইতেছে, সুতরাং মায়ের পাষাণময়ী সিংহ্বাহিনী চতুভূ্জা! ক্রোড়ন্থ 
শিশুরূপী মহাঁদেবকে স্তনদানরত| মুক্তি সন্দররূপে দর্শন করিলাম। 
মনে মনে ভাবিলাম মা! তুমি কি আমার মাতামহগণের আরাধ্যা 
দেবী? নেপালদীঘিতে (১) বরদেশ্বরী রূপে বিরাজিতা আছ £ 
আমরা সকলে মিলিত হইয়া কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ পূর্বক 
মায়ের পুঁজার্থ পাও ঠাকুরের হস্তে দিলাম । পুজকের1] সস্তোষের 
সহিত ভাহা গ্রহণ করিয়া মায়ের পুজাদি শেষ করিলেন || যাত্রীর : 


পি প৮৮০২০০৬ এ 
- ৮ 


(৯ নেপালদীঘি-রাজসাহী জেলার অধীন নাটোর মহকুষ! হইতে তিন 
মাইল পূর্বে অবাহিত।. 
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দত পুজার কোন বাঁধা নিয়ম নাই? যানিগণের ইচ্ছাদত্ত অর্থেই 
পুজা হুইয়! থাকে৷ মাঁকে দর্শন, স্পর্শন, পুজা, ও প্রণাম করিয়া 
বাহিরে আমিলাম। 
এইস্থানের কিঞি ব্যবধানেই মহারাজ রামকঞ্চের পঞ্চমুখ্ডী 
আঁসন। এই স্থানেই দেবীর আদিস্থান। প্রথমে দেবী এই 
স্থানেই, ছিলেন! পরে মন্দির গঠন করিয়া দেবীকে আনিয়! 
মন্দিরে স্থাপন করা হয়। আশ্বিন মাসের শুরু! চতুর্দশীতে ধুম- 
ধামে মায়ের পুজা হয়। তৎকাঁলে এই স্থানে একটা মেলা হয়। 
এই দেবী জাগ্রতা, এজন্য শক্তি উপাঁসকের! মন্ত্র সিদ্ধির জন্য 
মায়ের উপাসনা উপলক্ষে দেবীর নিকট আসিয়া থাকেন। 
এখনও ছুই চারি জন সাঁধক দৃষ্ট হইল। লোঁকে বলে হঁহাঁরা 
সিদ্ধ হইয়াছেন । 
সেষাহা হউক | সিদ্ধ অসিদ্ধ কিছু বিচার করিয়৷ কাজ 
নাই। আমর! দর্শন করিতে আসিয়াছি. দর্শন করিয়া যাইব। 
দর্শনীয় অন্য বিশেষ কিছুই নাই ? গ্রামে হাট বাঁজার নাই, খাদ্যাদিও 
ভাল পাওয়া যায় ন!। সামান্য মুদ্রীর দ্বৌকান আছে, তাহাতে ? 
চাউল, দাউল, লবণ, তৈল, হাড়ী, খড়ি পাওয়া যায়। প্রয়োজন 
হইলে বিশেষ আবশ্যকীয় জিনিসসকল রামপুরুহাট হইতে আনিতে 
হয়৷ স্থানীয় লোকের স্বভাব মন্দ নয়। ও 
আমর দর্শনাদি শেষ করিব বাসায় আসিলাম এবং আহারাস্তে 1 
পাও ঠাকুরের সহিত বসিয়। খোঁসগন্প করিতে লাগিনাম। কথা ? 
$ প্রসঙ্গে জানিলাম এ প্রদেশে আরও একটা পীঠস্থান আছেঃ 
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তাহার নাম বক্রেশ্বর | এইস্থানে পাঁপহর। নায়ী একটা নদী আছে, 
তাহার একধারের জল উষ্ণ এবং অপরধাঁরের জল শীতল | এইরূপ 
আশ্চর্য্য বর্ণন। শুনিয়! আমাঁদের সকলেরই দর্শনপিপাঁন৷ বলবতী 
হইল; এত নিকটে আসিয়! বক্রেশ্বর দর্শন না করিয়া ফের! হইবে 
না। এই গমন পথে সীথিয়! ্টশনে, আরও একটা পীঠস্থান দর্শন 
কর! যাইতে পারে; আমরা এই সকল শুনিয়৷ তৎকাঁলেই জনৈক 
পথপ্রদর্শক লইয়! মলারপুরা ভিমুখে রওয়ানা হইলাম । 








নন্দিকেশ্বর | 


হারপাতো নন্দিপুরে ভৈরবে! নন্দিকেশ্বরঃ | 


নন্দিনী সা মহাঁদেবী তত্র দিদ্ধির্সংশয়ঃ ॥ 
(পীঠমাল| ) 
অর্থাৎ 

নন্দিপুরে দেবীর কঠ্হার পতিত হয়, তাহাতে ভৈরবের নাম 
নন্দিকেশ্বর এবং দেবীর নাম নন্দিনী। এই পীঠাধিষ্টাত্রী দেবী 
সাধকের সিদ্ধিপ্রদাক্িনী তাহাতে সংশয় নাই৷ 

বীরভূম জেলার অন্তর্গত লুপ্‌ লাইনে সীথিয়! রেল ষ্টেশনের 
পার্খে ই নন্দিপুর গ্রামে এই প্রসিদ্ধ পীঠস্থান। | 

হাওড়া হইতে সাথিয়। ষ্টেশন, ভাড়।-১৮০ টাকা 1 ই, আই, 
রেলে লুপ্‌ লাইনে খানু জংসন হইয়! সীথিয়া পৌছিতে হয় । মললার- 
পুর হইতে সীখিয়। ভাড়া %* আন! । সীথিয়। ষ্টেশনই ননিকেশ্বরের 
ষ্টেশন । স্টেশনের পার্খে ই প্রসিদ্ধ পীঠস্থান। 

আমরা মধ্যান্নে আহীরাস্তে দুইটার সময় তারাপুর হইতে পথ- 
গ্রদর্ণকের সঙ্গে প্রান্তর মধ্য দিয়া চারি মাইল পথ অতিক্রম পুর্ব্বক 
মল্লারপুর ষ্টেশনে পৌছিলাম। তথ! হইতে গাঁড়ীতে উঠিয়! রাত্রি 
সাড়ে সাতটার সময় সীথিয়া ষ্টেশনে আসিয়া! অবতরণ করিলাম 
ট্রেশনের পূর্র্ব ধারেই পীঠস্থান দৃষ্ট হওয়ায় তথায় যাইয়৷ সদর 
দ্ারদেশে উপবেশন করিলাম । 


পতিত শাশ শশী 








নগিবেইর। 
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প্রকাস্ত অশ্ব বৃক্ষতলে নন্দিনী পীঠ। এই অশ্বথ্‌ বৃক্ষের 
চতুর্দিকে চারি বিঘা পরিমিত স্থান ইঞ্টকনির্ষিত প্রাচীর দ্বারা পরি- 
বেট্টিত। দক্ষিণঙ্দিকে একটামাত্র শ্রবেশদ্বার / এ দ্বার কাষ্ঠ নির্্িত 
রেলিং, এবং রজ্জ্‌ দ্বার বন্ধ। দ্বারদেশে উচ্চ উচ্চ চারিটী স্তপ্ত 


; বিশিষ্ট উন্মুক্ত ছোট ইঞ্টকালয়ের মধ্যস্থলে ল্যান রজ্জ, ছার! প্রকট 
; ঘণ্টা ঝুলান আছে? গৃহে আর কিছুই নাই। এই ঘণ্টা চালনা 


পল 
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করিয়। সাড়া দিলাম, জনমানবের কোনই সন্ধান পাইলাম না। 
আমর! এইগ্থানে বলিয়। ভিতরে প্রবেশের উপায় চিত্ত! করিতে 
লাঁগিলাম। ঘোঁর অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না) শ্রদীপ 
আলিলাম? লনস্থ প্রদীপ হস্ডে করিয়। তারের নিকট উপক্থিত 
হইলাম, দেখিগাম তাঁর রজ্জ, দ্বার বন্ধ সুতরাং সহজেই দ্বার 
খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাঁম। হন্তস্থিত ধনের আলো! 
সাহাধো চতুদ্দিক অন্থসন্ধান করিয়। দেখলাম মন্দিরাদি কিছুই 
নাই। অশ্বথ বৃক্ষের নিয়ে চন্্রীতপ তলে বৃক্ষমূলে মৃথুয় চতুফোণ 
বেদিকোপরি বস্তাচ্ছাদিত দৃষ্ট হইল। ভাবিলাম ইনিই বুঝি 
মা নন্দিনী দেবী। ব্রহ্মাগুব্যাপিনী মাকে সামান্য মন্দিরে 
রাখিলে ব্রহ্গমত্রীর বিশ্বব্যাপকত্ের ব্যাঘাত হয় তাই ঝুকি 
মায়ের মন্দির নাই ||! 

সনে যাহা হউক, আমরা ইহাকেই নন্দিনী দেবী স্থির করিয়া 
ভক্তিভীরাবনতচিত্তে প্রণাম করিলাম। বোধ হয় পূজক ব্রান্ষণ 
সকাল সকাল সন্ধ্যা আরতি শেষ করতঃ মাঁকে শয়ন করাইয়া 
বন্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া চলিয়! গিয়ছেন ৷ এক্ষণে আচ্ছাদন উলন্মোঈন 


সি 
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তীর্কাহিলী। 





শিশির 


করিয়া! কে আমাদিগকে দেবী দর্শন করায়? নিব্রিতীবস্থায় 
: বন্ত্রোন্োচন পূর্বক নিষ্া ভঙ্গ করিয়া দর্শন করা আমাদের সাহসে : 


এমন সময় আমাদের সঙ্গীর জনৈক যাত্রী, দেবীর নিষ্ 


: কুলাইল ন1। যেটুকু দর্শন হইল সেই যথেষ্ট এইরূপ চিস্তা করিতেছি, : 


ভঙ্গ করতঃ বস্ত্রোন্োচন করিলেন। আচ্ছাদন উম্মুক্ত করার 


আমাদের দর্শন, স্পর্শন ঘটল, নচেং দর্শন হইবার সম্ভাবন! ছিল 
ন!। এরূপ অসময়ে দেবীকে দর্শনার্থ, বসনোন্সোচন পূর্বক নিদ্রা 


ভঙ্গ করা শুভ কি অগুত-_তাহা তিনিই জানেন। ফলতঃ ষিনি 
বসনোম্সোচন করিয়াছিলেন তাহার প্রিয় প্রণয়িনী-সহধর্ষিনীটী : 
হস্থদেহে বাড়ী ফিরিতে পারেন নাই। বাড়ী পৌঁছিয়া তিন চারি 
দিবস মাত্রই জীবিত ছিলেন। তাই বলি কোন্‌ কার্যের কোন্‌ ফল : 


তাহা ফলদাত্রী মাই জানেন। 

সে যাহা হউক, আমরা পীঠরূপিনী মাকে দর্শন, ম্পর্শন, 
প্রণাম ও শ্রদক্ষিণ কারয়! পুর্ব্ববৎ বন্তাচ্ছাদন করিয়া রাখিয়। নন্দি- 
কেশ্বর তৈরবের অস্থসন্ধানে ব্রতী হইলাম । মায়ের বেদীর পূর্বদিকে 
গ্রাচীরগাত্রে অর্গলযুক্ত একটা দ্বার দৃষ্ট হইল। আমর! অর্গল 


একটা মন্দিরে ধূমজনিত কালীর দাগ দৃষ্টে, অন্থমানে স্থির করিলাম 
সেইটা ভোগমনির বাঁ রন্ধনশালা। অপর মন্দিরটা পরিফাঁর পরিচ্ছন্ন, 


সাহায্যে ভিতরে ফুলচন্দনসজ্জিত শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হইল, স্থির করিলাম 
ইনিই দেবীর তৈরব-_নন্দিকেখ্বর। আমর! একে একে মন্দিরমধ্যে 
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খুলিয়া দ্বার দিয়া বাঙ্টিরে আসিলাম। বাহিরে ছুইটি মন্দির দেখিলাম ৃ 


শিকল দ্বারা দ্বার বন্ধ।- শিকল খুলিলাম | হ্তস্থিত আঁলোর ৃ 


) 


০০ কি 


পি 





নন্দিকেশ্বর 





গ্রবেশ পূর্বক বাবাকে দর্শন, স্পর্শন ও প্রণাম করতঃ পুর্বমত 
দ্বারসকলবন্ধ করিয়া! যথাস্থানে আসিলাম। 

অসময়ে আসার জন্ত এই তীর্থের কর্তব্যকাধ্য,_-পৃজাদির নিয়ম 
 কি?-পাণাগণের স্থভাবই বা কেমন, যাঁরিগণ কি উপায়ে 
কোথায় থাকিয়। কিরূপ ভাবে কার্য করেন,-_হাটবাজার, রাস্তাখাট 
কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না৷ সময়ের অভাবে রাত্রিতেই 
মাকে রূপে দর্শন করিয়া বক্রেশ্বর দর্শনার্থ পুনরায় ষ্টেশনে 
উপস্থিত হইয়! ছুবরাজপুরের টিকিট লইয়া গাড়ী উঠিয়া রওয়ানা 
হইলাম। প্রাতে আসিয়া! ছবরাজপুর ষ্টেশনে নামিলাম। : 





- ১ 


লিটার 


৫ 


বক্রেশ্বরে মনঃপাঁতো বক্রনাথস্ত্র ভৈরবঃ। 
নদী পাঁপহরাতত্র দেবী মহিষমদ্দিনী ॥ 1 
ঃ ( পীঠমালা ) ৃ 
1 গোঁড়দেশে মহাক্ষেত্রে বক্রেশ্বরঃ জুসঈতঃ। 
; _ বক্রেশ্বর সমং তীর্থ, নাস্তি ব্দ্ধা্ড গোলোকে। : 
1. ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথে বক্রেশ্বর স্তখৈবচ ॥ ৃ 
(মহালিঙ্গেশ্বর তন্্ঃ) 
কুণ্ডে চানেকলিঙ্গানি অনেক প্রতিমাশুভা । 
গঙ্গাম্ান ফলং শ্নানেহথবা শিবতাং ব্রজেৎ ॥ 
যত্রোঞ্চ তোঁয়ং বহতে সদ পাঁপহরা নদী । 
যমদ্বারে বৈতরণী নামা যা! লোক বিশ্রুতা. ॥ 
তাঞ্চ প্রত্যক্ষাং-দৃশ্যান্তে মনুজাশ্চ স্বচক্ষুষ! | 
তন্তাং মজ্জন মাত্রেণ মুক্তিমাপ্পেতি মানবঃ ॥ 
(স্বন্দপুরাঁণম্‌ ) 
অর্থাৎ 
;  ' বক্রেশখবরে দেবীর মনঃ (ক্র ঘরের মধ্যস্থান ) পতিত হয়, এজন্য 
: তথাস়্ বক্রেশ্বর নামে ভৈরব ও দেবী মহিষমর্দিনী এবং পাঁপহরা 
: শারী নদী বিদ্যমান আছেন) 


ব্রেশ্বর ৷ 





গৌড়দেশে মহাক্ষেত্রে বক্রেখর নামক শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ তীর্থ 
আছে। এ বক্রেশ্বর তীর্থের সমান তীর্থ বরক্ষাগুমধ্যে ব' গোকোঁকেও 
নাই। ঝাঁড়খণ্ডে বৈদ্যনাথ ও বক্রেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আছেন । 

বক্রেশ্বরে অনেক কুওতীর্থ আছে । এ সকল কুণ্ডে শিবলিঙ্গ 
ও মঙ্গলদায়িনী গ্রতিম! এবং পাপহরা নদী আছে। এই পাপহরা 
নদী উষ্ণতোয়! | যমঘ্ারে বৈতরণী নামে যে নদী লোকে শ্রুত ব| 
কথিত হইগ্পা থাকে সেই নদীকে এইস্থানে মনুষ্যসকল প্রত্যক্ষ 
দর্শন করে। সেই বৈতরণী সদৃশ পাঁপহর! নদীতে মনুষ্যগণ স্নান 
মাত্রেই মুক্তি প্রাপ্ত হয়। 

এই বক্রেশ্বরতীর্থ বীরভূম জেলার সদর ষ্টেশন শিউড়ির অধীন 
ছুবরাজপুর রেল স্টেশনের চারি ক্রোশ ব্যবধানে পাপহর! নদীর ভীরে 
অবস্থিত । 

হাওড়। হইতে-_ছুবরাজপুর &্টেশনের ভাঁড় ২২১০ আনা। খান্ধ 

ংসনে গাড়ী গরিবর্তভন করতঃ লুপ, লাইনের গাড়ীতে উঠি! 

ছুবরাজপুর যাইয়া নাগিতে হয় । আজিমগঞ্জ হইতে ছুবরাজপুরের 
ভাড়। ১২টাক1। ছুবরাপুর রেল স্টেশনই বক্তেশ্বরের রেলস্টেশন । 
তথা হইতে চাঁরি ক্রোশ প্রশস্ত পথে গে-শকটে অথবা পদত্রজে 
বক্রেখবর যাওয়া যায়। শকটের ভাঁড়! বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয়? 

আমর! প্রাীতে রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া উক্ত বাঁধ! 
রাস্তার রওয়ানা হইয়া বেল! ১২টার সময় বক্রেশ্বর উপস্থিত হইলাম 
এইস্থানে বাসা ভাড়! পাওয়া যায় না! অনেকগুলি পাঞ্ড ব্রাহ্মণ 
আছেন, তাহাদিগের আশ্রয়েই থাকিতে হয় | তীর্ঘস্থানটা প্রাস্তর 


র্ 


০. 


তীর্থকাহিনী ! 





মধ্যে, নিকটে লোকালয় নাই, উক্ত স্থান হইতে প্রায় এক মাইল 
ঘুরে গাঁগাগণের বসতি। তীর্থস্থাীনে কেবল দেবালক্প মাত্রই আছে। 
কাঁজেই পাওাঁগণের বাঁড়ীতেই আমর! বাসা লইলাম! পুর্ব রাত্রিতে 
আহারাদি হয় নাই, আজও বেল! ১২ট। পর্য্যস্ত পথশ্রমজনিত দুধ 
এবং তৃষণায় শরীর ক্লান্ত হওয়ায়, আগেই রন্ধনাদির বন্দোবস্ত 
করিলাম। এখানে হাটবাজার কিছু লাই সুতরাং খাদ্যাদি পাইবাঁর 
উপায় নাই। আমাদের সঙ্গে যাহ! যাহা ছিল তাহাতেই একরূপ 
চলিতে পারে, কেবল কিছু চাউলের অভাব । আমর! তীর্থবাত্রী-- 


সকলেই আতপ চাউলই ব্যবহার করি,বিশেষতঃ বিধবা সঙ্গে থাকায় 


আতপ চাউলেরই নিতান্ত আবস্তক। এস্থানের অনেক ্রাহ্গণ- 
বাড়ীতেই বিধবা আছে, কিন্ত কোন বাড়ীতেই প্রায় আতপ 
চাউলের সংশ্রব মাত্রও নাই ; এই দেখিয়! আমরা অবাক্‌!।! 
ভাবিলাম তবে কি এদেশে বিধবাগণ আতপ খান না? আতপ 
খান না--একথ। কে বলে!!! মেঘাচ্ছন্ন দিন ভিন্ন প্রতিদিনই 
আবালবৃদ্ধ হিন্দুমুদলমান সকলেই সমভাবে আতপ ভোগ করেন । 

আমরা বহু চেষ্টায় অনেক পরিশ্রমে ছুই তিন বাড়ী হইতে 
যে কিছু আতপ চাউল সংগ্রহ করিলাম তাহাতেই মধ্যাহ্কের কার্য 
হইল। রন্ধনাদির জোগাঁড় করিয়া! দিয়া স্নানার্থ পাপছরা নদীতে 
চলিলাম। পুর্বেই বলিয়াছি তীরথস্থানটা গ্রাম হইতে কিছু দুরে, 
প্রান্তরমধ্যে, সুতরাং পরিধেয় বসন ও পুজোপকরণ লইয়া পাণ্ড 
ঠীকুরের সঙ্গে চলিলাম। ম্নানের ঘাটে উপনীত হইয়! দেখিলাম 
ঘাটটা ইঞ্টকনির্ষিতি সোঁপানাবলী দ্বারা উত্তমরূপে বীঁধান। 





) 


রঃ 


চিন 


62574875555 


বক্রেশ্বর ৷ 





আমরা জলসন্গিহিত সোঁপাঁনশ্রেণীর উপর বসিয়া জংস্পর্শ 
করিয়া দেখি জন এত গরম যে তাহাতে অবগাহন ন্নান 
করা অতি কষ্টকর। »কিস্ত এই স্থানের অনুমান দ্বাদশ 
হস্ত দুরবন্তী স্থান হইতে ক্রমশঃ উষ্ণতা হাস হইয়াছে । 
পর. পারের জল তত" গরম নহে, সুখোঞ্চ। ন্দীর পরিসর ও 
গভীররত| বেশী নহে | আমরা এ দ্বাদশ হত্তের মধ্যে স্নান করিতে 
অসক্ত হয়! তৎ্পশ্চিমে অপর একটী ঘাটে স্নান করিলাম। এ 
ঘাটটাও ইষ্টকনির্মিত। এ্রস্থানের জল সুখোষ্ণ না৷ হইলেও 
সান করা যায়। আমর! কোনরূপে তথায় সমান করিয়া উপরে 
উঠিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করতঃ নিকটস্থ অনেকগুলি কুওতীর্থ 
দর্শন ও স্পর্শনপুর্বক মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া মহিষিমর্দিনী 
দেবীকে দর্শন ও পুজা করিলাম পাঁষাণমন়্ পীঠস্থানোপরি 
খাতুময়ী দশভুজা মহিষমর্দিনী বিরাঁজিতা আছেন। হঁহাকেই 
দর্শন ও পুজা করিতে হয়| তথ| হইতে বহিগত হইয়া অপর 
মন্দিরে গমনপুর্ব্কক ভৈরব বক্রেশ্বর দর্শনাদি করিতে হয়। ইনি 
মন্দিরের মধ্যস্থ গহ্বরদেশে অবস্থিত। আমরা অতি অন্তর্পনে 
সোপানাবলী দ্বারা নিয়ে নামিয়া দর্শন ও পুজা করিলাম। 
একমাত্র গৌরীপট্টে অষ্টাব ক্র শিব এবং বক্রেখর শিবলিক্ব উভয়েই 
অবস্থিত আছেন। প্রথমতঃ অষ্টাবক্র শিব পুঁজা করিয়া পশ্চাৎ 
বক্রেশ্বর পুজা করিতে হয়। কথিত আছে-_অষ্টাবক্র মুনি. এই 
শিবলিল্পের উপাসন! করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হন; তাঁহাতেই অষ্টাবক্র 
লিঙ্গের টি ও ভৈরবের নাম বক্রেশ্বর | - আম্রা তথাঁকারি 


কে রিলিস লস টির 


স৯-পিশপিপিপসপপিপপিপিপাপাপসপশসপপপপপশিসিপপীীপপিশপাপিশিিকিপিসিপিপসিিপশপ৯৯৮৮৮ত৯৩৭ পপি 


কি, 


বি ররর র্যা ররর 


ভীর্থ-কাহিনী। 





কাধ্য শেষ করিয়৷ বাসার আসিলাম । আহারান্তে আঁর 
কোথায়ও গমন করিলাম না) যাইবই ব| কোথায়? যাইবার 
বা দেখিবার আর কিছুই নাই সুতরাং বাপাঁতেই বিশ্রাম করিলাম । 
পরদিবদ প্রাতঃকালে পুনরায় পাপহরা নদীতে স্নান করিয়া 
পু্বোক্ত বৈতরণী পার হইলান। মাঘ মাসের প্রবল শীতেও 
বৈতরণী পার হইতে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। জ্বল এত উচ্চ যে 
স্থানে স্থানে টক্বগ২শবে ফুটি়। সমস্ত নদীর জল হইতে অতুযু্ণ 
বাপ্পদকল নির্গত হইতেছে । এই সকল দেখিন্ন! ষাত্রিগণ মধ্যে 
অনেকেই জলে নামিতে সাহমী হইলেন ন। আমর! ছুই চারি 
জন সাহসে নির্ভর করিয়! পার হইয়াছিলাম । 

এই পাপহরা নদীর তীরে আরও অনেকগুলি কুগুতীর্থ আছে; 
যথা ক্ষারকুও, ভৈরবকুণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রভৃতি, কুণ্ডের জল এত উষ্ণ 
যে চাউল নিঃক্ষেপ করিলে রীতিমত ভাত হয়। জীবস্ব কুণ্ 
পূর্বোক্ত উদ কুণ্ডেরই পার্থ অথচ ইহার জল স্ুশীতল। প্রসিদ্ধ 
আছে রমণীগণ এই কুণ্ডে অবগাহন করিলে মুতবৎসা দোঁষ 
প্রশমিত হয়। পার্্বতীকুগু, স্থ্ধাকুণ, ব্হ্মকুণ, প্রভৃতি কুণ্ডের 
জল স্ুখোষ্চ। শ্বেতগন্গ। নামে একটা কুণ্ড আছে, ইহা অতি দীর্ঘ. 
চৌবাচ্চার স্তার়। আশ্চর্যা এই যে, ইহার জলের একধাঁর 
শীতল অন্য ধার উঞ্ণ। শ্বেতগন্গায় যাত্রী মাত্রেই লান তর্ণণ 
করিতে হয়। 

এই তীর্থের কাঁধ্য কেবল নান, তর্পন, দর্শন, পুজা! ও ত্রাহ্মণ- 
ভোজন | আমরা যথাসাধ্য তথাকার কার্যসকল শেষ করিয়া 
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আশ্রয়দাতা পাণ্ডাকে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়! তৎকালেই বিদায় 
হইলাম! কেননা আতপ চাউলের অভাবে শেষ আতপ খাইয়া 
থাকিতে না হয়। পাগ্ডাগণ বাত্রীদিগের সহিত কোনরূপ অসঘধয- 
বহার কবেন না। শুনিলাম শিবরাত্রিতে বহু যাতীর. সমাগম হইক্স 
থাকে, তৎকালে একটা মেলা বসে। ঃ 

আমরা তথা হইতে রওয়ানা হইয়। পুনরার ছবরাজপুর আসিয়া 
আহারাদি করিয়া স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলাম! এস্থান 
হইতে বৈদ্যনাথ ত্রিশ ক্রোশ। ইচ্ছ! করিলে পদক্রজে যাওয়া যায়। 





রি 


বৈদ্যনাথ। 
আর্ধ্যাবর্তে বৃক্ষখণ্ডে গঙ্গায় দক্ষিণে তটে 


প্রহলাদ জনকোযন্মাৎ প্রহলী নামিকীপুরী ॥ 


পুরারৃতযুগেচৈব দাক্ষায়ন্যাঃ শরীরতঃ | 


তহক্ষেত্রমুত্তমং জাতং ভুক্তি যুক্তি প্রদায়কং ॥ 


' দেব্যাহ্ৃদি নিপাতেন হার্দপীঠ মণুত্তমং | 


শশকা মশকাশ্চৈব পীঠমধ্যে পতন্তি যে। 
তেকৈলাসং সমাধান্তি কিংপুনর্ম্মানুযাদয়ঃ 
হার্দপীঠ সমোনান্তি বর্ততে ধরণীতলে । 

যত্র দাক্ষায়ণী দেবী জয় দুর্গা স্বরূপিনী ॥ 


সর্ব্বেষাং ভক্ত বর্গানাং সর্ব কাঁমফল প্রঃ 
বর্ততে রাবণাঁধীশে। ন স্থৃপ্তো নচ কালিতঃ 


অপি কাশ্ঠাদিক্ষেত্রাণীমেতত ক্ষেত্র মহত্তরং | 
. ক্ষেত্ররাজ ইতি খ্যাতঃ সর্বব ক্ষেত্রোত্তমোত্তমঃ | 


এতৎ পীঠাঁৎ পরংনাস্তি বর্ততে ধরনীতলে ॥ 


॥ 


তন্মিন্‌ ক্ষেত্রে মহাঁদেবঃ পার্বত্য সহিত প্রভুঃ | 
বৈদ্যনাথেশ্বরো নামা জ্যোতিলিঙ্গঃ সনাতনঃ ॥ 


-2১284828 


ৃ 


ক ৬৩০৪৮০০০৬০৭ রক 


৯ 


পুচ 


রত 


বৈদ্যলাথ ) 





তং পশ্ঠন্তি নর! যেতু তেষাং বাঞ্থা স্ুসিদ্ধতি । 
- স্বৃতে স্বল্লেকমায়াস্তি পুনরাগম বর্জিতাঃ ॥ 
ঃ ( বৈদ্যনাথ মাহাত্মযং ) 
অর্থাৎ 

আর্ধ্যাবর্তে ঝাড় খণ্ডে গঙ্গার দক্ষিণ তটে অতি রমণীয় গ্রহলী 
নামিকা পুরী। ত্রীস্থান পুবাকালে সত্যযুগে দক্ষ কন্ঠা দাক্ষায়ণীর 
অঙ্নমত্ূত বলিয়া তুক্তি (তোগ) ফুক্তিদায়ক উত্তম ক্ষেত্র। 
এই ক্ষেত্র কাণডাদি পুণ্য ক্ষেত্র হইতেও মহত্তম ক্ষেত্র । এ্রজন্ত 
ইহাকে ক্ষেত্ররাজ বলা যায়। এই স্থানে মহাদেবীর হৃদয় নিপতিত 
হইয়াছিল তজ্জন্ঠ ইহা হার্দপীঠ নামে বিখ্যাত। ধ্বী. তলে 
ইহারতুল্য আর মহাপীঠ নাই। এখানে দাক্ষায়ণী দেবী জদুগা 
রূপে বিরাজিত থাকিয়া মশক, শশক ইত্যাদি গীঠমধ্যে মৃতগ্রাণী 
মাত্রেরই মুক্তি প্রদ্ধান করিতেছেন, মানবের কথ। আর কি ? মেই 
ক্ষেত্রে পার্কতীর সহিত পার্ধতীপতি সাক্ষাৎ সনাতন জ্যোতিল্লি্গ 
বৈদ্যনাঁথ নামে বিরাজিত থাকিয়! ভক্ত মানবগণের সমস্ত কামন। 
পরিপূর্ণ করিতেছেন। যে তক্বিমান্‌ মানব তদগতচিত্ত হইয়া 
একাত্তমনে সনাতন জ্যোতিপলিঙ্গ বৈদ্যনাথ দর্শন করেন ভীহার 
সমস্ত কামনা পূর্ণ হর এবং ভীবনান্তে পুরাগমনবর্জিত হইয়া 

স্বর্গে গমন করেন। 
ছাদশ জ্যোতিললিঙ্ক মধ্যে বৈদ্যনাথ একটা সনাতন জ্যোতি 
এবং পঞ্চ মহাপীঠ মধ্যে হার্দপীঠ একটী মহাপীঠ। যা,_ 
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তীর্থ-কাহিনী। 





হার্দপীঠং বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথস্ত ভৈরবঃ। 
দেবতা জয়ছুর্গাখ্য। নেপালে জান্ুনী মম ॥ 
(তন্্রচুড়ামণিঃ ) 
অর্থাৎ 

বৈদ্যনাথে দেবীর হৃদয় পতিত হওয়ায় তথায় হার্দঘপীঠ এবং 
বৈদ্যনাথ নামে ভৈরব ও জয়ছুর্গানামী দেবী বিরাঁজিতা ) 

সত্যযুগে দেবীর হৃদয় নিপতিত হওয়ায় ইহা মহাপীঠ হয়। 
অরেতাধুগে রাক্ষসেশ্ব্ রাবণ কর্তৃক এই সনাতন জ্যোতির্ি্গ 
কৈলাস হইতে আনীত হইয়! স্থাপিত হয়৷ কলিবুগে বৈস্ধু গোয়াল! 
কর্তৃক লোকমনুলীতে প্রকট হইয়া বৈদ্যনাথ নামে খ্যাত 
হইয়াছেন | বৈদানাথের পীর বাহিরে পশ্চিম দক্ষিণ দিকে শ্রী বৈধ 
গোয়ালার এক মন্দির আছে । লোকে উহাকে বৈজুর মন্দির বলে। 

হাওড়। হইতে__বৈদ্যনাথ জংসন ২০১ মাইল-_ভাড়া ২২১৫ 
পাই। তথাক্স গাড়ী পরিবর্তন করতঃ অস্ত গাড়ীতে উঠিয়! দেওঘর 
_-বাবার ধামের ষ্টেশনে পৌছিতে হয় । ভাড়া %* আন1। পদত্রজে 
বা! ঘোড়ার গাড়ীতেও যাওয়। যায়। 

গাড়ী হইতে নামিবামাত্র পাণ্ডাগণ আসিয়! উপস্থিত হয়, 
তখন ষাত্রিগণ স্বেচ্ছায় যে কোন পাওাঁর নাম বলিয়া! তাহার সঙ্গে 
যাইতে পাঁরেন। " পাগাগণ বাত্রীদ্িগকে সাদর ষদ্ের সহিত 
লইয়। বাঁপাবাড়ীতে অবস্থিতির জন্য স্থান প্রদান করেন? 
যাত্রীগণের জন্ত স্বতন্ত্র বাসাবাড়ী প্রস্তুত আছে এবং মিউনিসি- 
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পালিটার অন্থগ্রহে বাসাবাড়ী অতি পরিষ্কার খাকে, তজন্য 
যাত্রীগণের কোন অসুবিধার কারণ নাই । আট দশদিন যাত্রীভাবে 
থাকিলে বাদাভাড়। লাগে ন! | ধাহারা বাঁযু পরিবর্তন জন্ত যাইয়া ্‌ 
থাকেন তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বাদাভাড়া করিয়া থাকিতে হয়। ৃ 

সহরের মধাস্থলে বৃহৎ দ্বার চতুষটয়যুক্ত বাবা বৈদানাথের 1 
প্রকাণ্ড পুরী। অভ্যন্তরে প্রস্তর নির্মিত সুদৃহ্ঠ উচ্চ মন্দির, £ 
স্বর্ণমণ্ডিত ধ্বজপতাকাদ্বারা শীর্ষদেশ সুশোভিত, মন্দিরাভ্যন্তরে : 
বাদনাফলগ্রদ সনাতন জ্যোতির্ি্গ বৈদ্যনাথদেব বিরাঁজিত। : 
প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে শ্রেশীবনধরূপে জছরগার মন্দির ও অন্তান্ত ; 
দেবীর মন্দির আছে। 

এই স্থানের প্রধান কার্ধ্য বানগঙ্গায় নান, ভর্পণ, বাঁব! বৈদ্য-- 
নাথ প্রভৃতি দেবত। দর্শন, পুজা ও যথাসাধা ব্রাহ্মণ ভোজন । বাবা 
স্বয়ং বলিয়াছেন “ক্রাঙ্গণানাৎ মুখেনৈব সর্ব ভক্ষ্যামি রাবণ। 
তম্মাৎ্থ অর্ধ প্রযত্বেন ব্রাঙ্গণান্‌ ভোজয়েহ স্ুধী0৮ অর্থাৎ 
হে রাবণ! আমি ব্রাহ্মণগণের মুখেই ভোজন করিয়া! থাকি, 
অতএব পরমযত্রের সহিত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। 

বাব! বৈদ্যনাথের পুজার ধরা বাধ! কোন নিয়ম নাই। কেহ 
পঞ্চোপচারে, কেহ দশোপচারে, কেহ যোড়শোপচারে, কেহ ঝ| 
গঙ্গাজল, বিদল মাত্র দিয়া পুজা! করিয়া খাকেন। “ভাবমিচ্ছস্তি 
দেবতা৮-_যিনি ষে প্রকারেই পুজা করুন ন!কেন,ভক্তি থাঁকিলেই 
বাবা পরিভুষ্ট হন। পশ্চিমদেশীয় যাত্রিগণ কেহ হরিঘবার হইতে, 
কেহ প্রয়াগ হইতে, কেহ কাশী ধাম হইতে গঙ্গাজিল টানি কলস 
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তীর্থ-কাহিনী। 





ংশদণ্ডের উভয় পার্থ রঙ্জ, যোগে লঘিত করিয়া স্কদ্ধে বহনপুর্বরক 
ধী ভারের সহিত ঘণ্টা! ও পতাকা উড়াইয়! অতি ছুর্গমপথে বাধা-বিদ্ল 
তুচ্ছ করিয়! সুর পয অতিক্রম পূর্বক মহানন্দে দলে দলে ভজন 
গান করিতে করিতে “বোস্‌ ভোলা, বোম্‌ ভোলা,” রবে বৈদ্যনাথ 
ধামে আসিয়া উপস্থিত হয়। আহা ! তখন উহাদের অচল! ভক্তি 
দেখিলে বিশ্বয়ে শরীর কণ্টকিত হইয়! উঠে। তখন উহাদিগকে ধন্য- 
বাঁদ ন! দিয়া থাকা যায় না। উহারা কোঁন পাণ্ডার অপেক্ষা 
করে না, পাওীগণ উহাদের কাছে যায় না। উহারা ভাঁবরূপ 
বিল সহ তক্তিরূপ চন্দন চর্চিত করতঃ গঙ্গা জল বাব! বৈদ্যনাথের 
মস্তকোপরি টালিয়াই মানসোপচারে পুজা শেষ করিয়! থাকে । 
“যাহার যেমন শক্তি তিনি তদনুসারেই পুজ। কীর্য্য করিতে পারেন। 
পাগ্ডাগণ নানারূপ কৌশল অবলগ্বন পূর্বক স্থার্থ সাধনের পথ 
প্রশস্ত করিয়৷ থাকে, তজ্জন্য সতর্ক হইয়া! এই স্থানের কার্ধা 
করিতে হয়। 
শিবরাত্রিতে বৈদানাধ দর্শনের প্রশস্ত সময় । এ সময়ে নান। 
দেশীয় বহুতর যাত্রীর সমাগম হয়। পূর্বোক্ত পশ্চিমদেশীয় 
যাত্রীরা এই সময় দলে দলে আয়! উপস্থিত হয়) লোকালরে 
স্থানের অকুলন হওয়ায় প্রান্তরে, বৃক্ষমূলে সর্বত্রই লোঁকে লৌকা- 
রণ্য হইয়া উঠে। এই অবস্থা ২৩ দিবস মাত্র থাকে৷ তারপর 
আর তাদৃশ জনতা থাকে না। ই স্থানে বন্দি বাজার আছে। 
খাদ্য ভ্রব্য সমস্তই সলভ মুল্যে শ্রচুর পাওয়া যায়। উত্ক্ট 
দধি, দুগ্ধ, ঘ্বত, নানাবিধ চাউল, দাইল, তরকারী, আম, কীঠাল, 


৮৯০টি 


৩০টি 


বৈদ্যনাথ ! 





পল 


আতা, পেয়ার প্রভৃতি সাময়িক ফল-মূল অতি অল্প মুল্যেই 
পাওয়া যায়। মধ্ম্ত মাংসও পাওয়। ষাঁয়। ষ্টেসনের নিকট তত্ব 
ৃ করিতে হয়। 

এই স্থানের জল-বায়ু স্বাস্থ্যকর বলিয়! বছুতর বাঙ্গালী ঝাঁবু 
ৃ আসিয়া বাড়ী প্রস্তুত করিয়! বাস করিতেছেন। উক্তরূপে বাঙ্গালী 
বাবুগণ আগায় পুর্বাপেক্ষা স্থানের উন্নতি দ্রিন দিন বৃদ্ধি হই- 
তেছে। এই স্থানের জল-বাঁয়ুর এমনি গণ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী- 
ৃ দের বিনা ওষধে রোগমুক্তি হয়। ইহ! আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 
ৃ 
১ 





প্রমেহপীড়িত দুষিত শুক্র রোগীর পক্ষেও এস্থান স্বাস্থ্যকর । 
অসুনাঝোড়,নামে একটা ক্ষুদ্র নদী আছে। তাহার জল অতি 
রাঃ ও সুপেয়? কিন্ত প্রমেহ পীড়িতের পক্ষে পর্বতের ঝরণার 
জলই উপকারী । 
ৃ এইস্থানে আদালত আছে। ও আদালতে ফৌজদারী ও 
দেওয়ানী উভয় কারধ্যই একজন বিচারকের ছার! সম্পন্ন হয়। 
; প্রজা দরিদ্র বলিয়া এস্থানে উকিল আইন জারী নাই। এই 
| স্থান সাঁওতাল পরগণার অবীন ; ইহার সদর ষ্টেসন ছুমকা। 
অর্ধ মাইল দুরে থানা, গো্টাফিস টেলিগ্রাফ আঁফিন, হদ্পিটাল ও 
; একটা এন্টাস স্কুল আছে। মাইকেল মধুস্থদন দত্তের জীবন- 
রর চরিতলেখক অত্রত্য উচ্চ ইংরাজী স্কুলের পূর্বতন প্রধান শিক্ষক 
শ্রীযুক্ত ঘোগীন্্নাথ বু মহাশয়ের উদ্যোগে এখানে একটা কুভঠীশ্রম 
[ স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে কুষ্ঠরোগিগণের যথেষ্ঠ উপকার ও 
চিকিৎসা, শুশ্রুষা প্রভৃতি হইতেছে। 
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গয়৷ ক্ষেত্র । 


পঞ্চক্রোশং গয়াক্ষেত্রং ক্রোশষেকং গয়াশিরঃ | 
তন্মধ্যে সর্ববতীর্থানি ভ্রৈলোক্যে যানি সন্তি বৈ ॥ 
গয়ায়াঁং নহি তৎস্থানং যত্র তীর্ঘং ন বিদ্যতে। 
সামিধ্যং সর্ধবতীর্থানাং গয়াতীর্থং ততোঁবরং ॥ 
শ্রাদ্ধকৃদ্‌ যো! গ্াক্ষেত্রে পিত্‌ ণাঁমনৃণোহি সঃ। 
শিরসি শ্রাদ্ধরুদ্‌ যস্ত কুলানাং শতমুদ্ধরেৎ ॥ 
গৃহাচ্চলিত মাত্রেণ গয়ায়াং গমনং প্রতি । 
্বর্গারোহণ সোপানং পিত্‌ণাঞ্চ পদে পদে ॥ 
পদে পদেহশ্বমেধস্ত যৎফলং গচ্ছতো গয়াঁং । 
তৎফলঞ্চ ভবেম্ুণাং সমগ্রং নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
গয়ায়াং পিগুদানেন যত ফলং লভতে নরঃ। 
ন তচ্ছক্যং ময়া বক্ত,ং কল্প কোটি শটতৈরপি ॥ 
আত্মজোহপ্যগ্তজোবাপি গয় ভূষৌ যদা তদা। 
ষ ন্নান্না পাতয়েৎ পিণুং তং নয়েত ব্রহ্ম শাশ্বতং ॥ 
( গয়া মাহাত্যং ) 





ক 


পরুন পিপিপি পসাপাপাপপাপাপাপিপপিপিপিপসিউশশীশীতিপিশীশীরিিশিশটিিপিউিশসিপিউিসাপশশশশিসিসসটি১স্িপিশিসিশিউিশিিসিসিউিসাপউিসিসিস 


গু 


$ 
্ 
? 
২ 
১ 


পর পিপিপি পল এত এজ ০ তসিসপসিসাপশাপদাপপাশাপাসাশাশা টু 


গয়। ক্ষেত্র? 





অর্থাৎ 

গয়। ক্ষেত্রের পরিমাণ পঞ্চাশক্রোশ এবং গয়াশির এক ক্রোশ 
পরিমাপ। ত্রিলোকস্থ সমুদয় তীর্থ এই ক্ষেত্র মধ্যে সন্নিহিত 
আছে। গয়াক্ষেত্রে এরূপ কিঞ্িন্সাত্র স্থানও নাই যে স্থানে কোন 
তীর্থ নাই। সমস্ত তীর্থের সাক্লিধয বশতঃই গল্লাতীর্ঘ অতি শ্রেষ্ঠ 
ভীর্ঘ। এই গয়াক্ষেত্রে যে মানব শ্রাদ্ধ করে সে পিতৃষ্ধণ হইতে 
মু্ঞ হয়। গয়াশিরে শ্রাদ্ধ করিলে শত কুল উদ্ধার হয়। গৃহ 
হইতে গয্।। গমনকারীর প্রতি পদবিক্ষেপে পিতৃগণ স্বর্গ সোঁপান 
আরোহণ করিতে থাকেন এবং গমনশীল বাক্তিও প্রতি পদবিক্ষেপে 
অশ্থমেধ বজ্দের ফল লাভ করেন, তাহাতে কিছুমাঞ্ সন্দেহ নাই। 
ভগবান বলিয়াছেন গয়াশিরে পিওদানে যে ফল হয়, কোটিকলেও 
তাহ বর্ণন করিয়! শেষ করিতে পারি না। স্বীয় সম্তানই হউক 
কি অন্ত কোন ব্যক্তিই হউক-_গয়াক্ষে্রে যেখানে সেখানে যাহার 
নামে পিও প্রদান করিবে তিনি শাশ্বত ব্রহ্ধপদ প্রাপ্ত হইবেন । 

বেহার ও ছোটনাগপুৰ প্রদেশে (১) পানা বিভাগে গঞ্জ 
জেলায় ফন্তু নদীর পশ্চিম তীরে প্রসিদ্ধ তীর্থ গয্াক্ষেত্র। 

হাওড়া হইতে বাকীপুর ৩৩৮ মাইল-_রেবভাড়! ৩/১০আন! 1 
তথা হইতে গয়া ছ্েসন ৫৭ মাইল--ভাড়া দ* আনা । অথবা 
হাওড়া হইতে লক্ষী সরাই ২৬২ মাইল-_রেলভাড়া ₹/৩/১৫ আন! । 

(১) পূর্ব বঙ্গ, বেহা'র ও ছোটনাগপুরের লেফ টা গভর্ণরের অধীন ছিল। 
গৃত দিলীর দরবার উপলক্ষে বঙ্গ হইতে পৃথক হই বেহার, ছোটনাগপুর এবং 
উড়িবা! রি প্রদেশ হইয়াছে। উহা এখন পৃথক লেফ টনা্ট গভর্ণরের অধীন। 





2১৩৮৯ পপিিশিপিপাতএ৬৬০৬১ ছি 


১ 
$ 
ঠ 
রে 
ঃ 
রর 
ও 
১ 
১ 
5 
ঃ 
র্‌ 
$ 
৫ 


52282544283532855 


পপ পাপাপাপাপশালএপাএপিসিসিি লাস্ট সিসি 


তীর্থ-কাহিনী। 








তথা হইতে অন্ত গাড়ীতে গয্বা ষ্টেসন পৌছ! বায়। এই রাস্ত! 
সোজা এবং ভাড়া কিছু কম। এখন গ্র্যা্ড কর্ডলাইন হওয়াঁয় 
আরও সুবিধা, হইয়াছে । হাওড়। হইতে একেবারেই গয্াক্ষেত্রে 
পৌছা খায়। ভাড়া ৩১৫ আনা। ই্টেসন হইতে গয়ালীগাড়। 
প্রায় ছুই মাইল; পদক্রজে ব! ঘোড়গাড়ীতে যাঁওয়া যায়। 

ট্টেমনে গৌছামা্রই গয়্ালীর গোমস্ত! উপস্থিত হইয়া যাত্রি- 
গণকে লইয়া যায় এবং অবস্থিতির জন্য, উপযুক্ত বাসা প্রদান 
করেন: 

গগ়্ালীর আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এই স্থানের কার্ধ্য 
তিন শ্রেগীতে বিভাগ করিয়াছেন । 

(১) খাপরাল, (২) দর্শনী, (৩) একোদিষ্ট। সমস্ত 
স্থানের পিও প্রদানের নাম খাপরাল। এই কার্য ঘশ দিনে 
শেষ হয়। ইহার দক্ষিণ! ১৬২ টাকা, ইহা ছাড়া উপরি খরচা ৫২াক|। 
দর্শনী অর্থাৎ রামশীলা, প্রেতশীলা এবং ধন্মীরন্ত ভিন্ন অন্ত সমুদয় 
স্থানের নাম দর্শনী ৷ ইহা সম্পন্ন করিতে সাতদিন সময় প্রয়োজন ; 
দক্ষিণা ১০২ টাকা,-_উপরি খরচা ৩২ টাকা । একো অর্থাৎ 
কেবলমাত্র ফন্তুতে, বিষুপদে ও অক্ষয় বটমূলে পিওঘানের নাম 
একোদ্ধিষ্ট । এই কার্ধ্য এক দিনেই শেষ হয়! দৃক্ষিণ! ৫২ টাকা, 
উপরি খরচা ২২টাকা। এততিন্ন বাড়ীতে স্থাপিত বিগ্রহ থাকিলে 


রি 


ড় 


তাহার প্রণামী বাবদ ১২ টাকা, ইন্কম্‌ টেকৃস বাঁবদ ০ চারি আনা, : 


খাজানা বাবদ /, আনা, চৌকদারী এক পর্সা, ভাঙ্গী বাবদ ; 


এক পরম! লইয়া থাকেন । 
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গয়া ক্ষেত্র । 








পূর্বোক্ত তিন প্রকার কার্ষোর মধ্যে যাহার যেমত ইচ্ছা তিনি 
তাহাই করিতে পারেন । তততিত্ শ্রাদ্ধাদির অঙ্গীভূত দান অবস্ত 
কর্তব্য। ভগবান্‌ বলিয়াছেন দান দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, দান 
দ্বারাই ছুখ নষ্ট হয়, এবং দান হ্বারাই ছুর্গতি বিনাশ হয়।. আমি 
দানেতেই সন্তোষ লাভ করি, এজন্ত সর্ধ গ্রধত্বে কার্পন্যবিহীন 
হইয়া শক্তি অনুসারে দাঁন করিবে । তাহাতে ধিনি ক্কপণত করেন 
তাহার দান নিস্ষল নানিবে। আমার ক্ষেত্রবাপি বিপ্রগণকে দান 
দার সন্তুষ্ট করিলে আমি ক্ষেত্রবাঁসি বিপ্রগণকে শস্য ফল প্রদান 
কগি। (১) 

পিগাদি প্রদান জন্ত প্রধান গয়ালীদের বেতনভোগী বর্ধচারী 
ব্রাহ্মণ আছেন । গয়ালীদের অভিমতে উক্ত ব্রাহ্মণ, যাত্রীদের 
পৌরহিত্যে নিযুক্ত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া পিগুদানের মন্ত্র 
বলিয়! পিও দান করান। এই পুরোহিতকে প্রকান্তে কিছু দিলে 
প্রধান গঞ্গালী জানিতে পারিলে তিনিই তাহা গ্রহণ করেন। এই 
স্থানের পিও যবচুর্ণ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তিল, স্বৃত, মধু 
ববচূর্ণ প্রভৃতি যাহা কিছু আবশ্তক তৎ নমন্তই দোকাঁনদাঁরের নিকট 


০) দানাৎ শব্গমবাপ্োতি দানাদ্দখং প্রণস্ততি। 
দানাচ্চ ছুর্গতির্ণান্তি দানেন ময়ি তোষাতে ॥ 
তক্মাৎ সর্বব প্রযত্রেন দানন্দদ্যাৎ সশঙ্কিতঃ | 
কার্পপোন চ হদ্দানং তদ্দানং নিক্ষলং ভবেৎ॥ . 
মংক্ষেত্র বাসিনো বিপ্রাঃ সদ তুষান্তি দানতঃ। 
তদা এনং বিধাষ্যানি সতাদেদ্রবীহিতে ॥ 


পিপাসু 
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তীর্থকাহিনী। 





হইতে মুলা দিয়া ক্রয় করিয়া লইতে হয়। মুষ্প্রমাণ অথব! 
কাচা আমলকীপ্রম।ণ কিন্বা! সমিপত্রপ্রমাণ পিও গয়াশিরে অর্পণ 
করিতে হয় (১)। 

সমস্ত স্থানে পিও দানান্তে শেষ দিবস অক্ষয় বটমূলে পিও 
দিবেন। এইস্থানে প্রধান গরালী ঠাকুর স্বয়ং উপস্থিত হইয়! 
সফল (২) দরিয়া থাকেন। প্রবান এইরূপ-_গয়ালী ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম 
প্রকল্সিত। ব্রহ্মা ইহাদিগকে এতহৎ ক্ষেত্রের কার্য্ের জন্ত সৃষ্টি করতঃ 
গয়াক্ষেত্রের পিগুদানের কার্্ে অধিকার দিয়াছেন। এজন্য 
হব্য কব্যাদি ও দক্ষিণা প্রদান পুর্ব্বক সর্ধতোভাবে ইহাদের তুষ্ট 
সাধন করিবে। গয়ালী ব্রাঙ্গণগণ সন্ত হইলে সমস্ত দেবতার 
সহিত পিতৃগণ সন্ষ্ট হন (৩) অতএব সর্ব প্রযত্ে সস্তোধ 
সাধন পূর্বক সাফল্য গ্রহণ করিবে ) 

পুণ্যশীল! খ্যাতনামী প্রাতংম্মরণীয়। মহারাণী অহল্যাবাঁই কর্তৃক 
গয়াস্থুরের শিরোপরি বিষুপদযুক্ত স্থানে অত্যুচ্চ প্রস্তরময় সুদৃশ্য 
মন্দির নির্মিত হয় । মন্দিরের শিরোঁভাগের কলস ও চক্র স্বর্ণমণ্ডিত 
করিয়। দেন । এই মন্দিরের মধ্য স্থল--ছুই হস্ত দীর্ঘ, ছুই হস্ত প্রস্থ 


(১) মুষ্টনাত্রং প্রশ্নাণক আর্জীযলকনা্রকং | 
সবিপত্র প্রমাণেন পিওং দদ্য ৎ গয়াশিরে 
২) “সফল” প্রচলিত কথা। প্রকৃত পক্ষে উহাকে স.ফলা বলে। উহীর 
অর্থ আমার কৃত কার্যের বথে-্ত ফল হইল, তৎ কথন। 
৩) ত্রহ্গঃ প্রকলিতান্‌ বিপ্রন্হব্যকব্যাদি ন।চ্চয়েৎ। 
তৈ স্তষ্টে স্তোষিতাঃ সর্ববাঃ পিতৃভি? সহদেবতাঃ ॥ 
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গর ক্ষেত্র! 





এবং এক হস্ত গভীর চতুষ্কোণ প্রস্তরোপরি বিষণ পদ অস্কিত আছে! 
যাত্রিগণ তৎস্থানে পিও দান করেন। 

বুদ্ধগয়া--গয়াধাম হইতে তিন ক্রেঃশ দক্ষিণে । এইস্থান 
বৌদ্ধের অতি পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাঁকেন। বুদ্ধদেব শাঁকাসিংহ 
অন্তান্ত স্থানে তগন্তা কবিবাঁর পর, শেষে এইস্থানে তপশ্য! করিয়া! 
সিদ্ধি লাভ করেন। তদবধি এইস্থান বৌদ্ধদিগের নিকট অতি 
পবিত্র পুণাক্ষেত্র বলিয়া প্রমিদ্ধ। বুদ্ধদেবের অত্যুচ্চ সুরমা এক 
মন্দির আছে এর মন্দির ভারত বিখ্যাত। গয়! হইতে বুদ্ধগয়্ায় 
যাইবার প্রশস্ত পথ আছে; ঘোড় গাড়ীতে ব! পদব্রজে যাওয়া 
যায়। গয়াধামের ঘাত্রিগণ উক্ত স্থানে যাইয়। পিও প্রদান করেন । 
এই স্থানের নিকটে ফন্তুনদীর পরপারে ধর্দ্মারণ্য। সে স্থানেও পি 
দিতে হয়। গয়াধামের তিন ক্রোশ দুরে প্রেতশিল!। অতুচ্চ 
পর্ধবতোপরি মন্দির মধ্যে স্বর্ণ বর্ণের সরল রেখাক্কিতাঁ একখণ্ড শীল! 1 
তদুপরি পিও প্রদান করিতে হয়। এই পর্বত আরোহণ জন্য 
কলিকাতার প্রমিদ্ধ ধার্শিক ৬মদনমোহন দত বিপুল অর্থব্যয়ে 
সোপান শ্রেণী প্রস্তত করিয়। দিয়া যাঁত্রগণের পরমৌপকার 
করিয়াছেন। 

গয়া সহরের পরিমাণ পুর্ব পশ্চিমে অনুমান তিন ক্রোশ এবং 
পরিসর উত্তর দক্ষিণে দেড় ক্রোশ। এস্থানের জল হাওয়া 
তাঁদৃশ স্বাস্থ্যকর নহে। গল্লালীগাড়ার পথগুলি অপ্রশত্ত এবং 
গুতিগন্ধময়। বহুতর লোকের বসতি আছে। গয়ালীপাড়ার 
অনেক দীনহীন দরিদ্র আছে। যাঁত্রগণ উহাঁদিগকে কিছু 
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ভীর্থকোহিনী। 





কিছু দান করিয়া থাঁকন। এজন্য পাই পরস সঙ্গে রাখা 
উচিত। 

গয়ার উত্তর অংশকে সাহেবগঞ্জ বলে। এই ভাগে গবর্ণু 
মৈন্টের বিবিধ বিচারালয় ও জেলা স্কুল; সাঁহেবগঞ্জের বাঁজারে 
বহছুতর ধনী মহাজনের আড়ৎ আছে। নানাবিধ তরী-তরকারী ও 
বহু প্রকার মিগ্ই প্রত্ৃতি সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্ই পাওয়া যায়। 
পিস্তলের বাপন অতি সুলভ মূল যথেষ্ট বিক্রয় হয়। গয়ার 
কাল পাথরের থাল। বাট ও তাঁমাঁক অতি প্রসিদ্ধ! গয়ার রেল 
ট্টেসনের নিকট ধর্শশালা আছে। যার্রগণ তথায় থাকিয়া গয়ার 
কার্ধা করিয়া থাকেন। এই হান” হইতে বিুম্দিরাদি কিছু 
ব্যবধান, সে জন্য বাঙ্গাপী যাত্রীশীত্রেই গঞ্মালীগ্ড়ীর় নিজ নিজ 
গয়ালীর নিরূপিত বাসায় থাকিয়া গয়াকার্ধ্য করিয়া থাকেন। 
অনেকেই গয়ার কাধ্যান্তে কাশী'্যান। গয়া ্টেদন হইতে কাশী 
যাইবার রেল ভাড়া ১৬৫ আনা । 
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বিশ্বেশ্বরজীর শঙ্গার মুছি। * 


কাশী ধাম। 


পঞ্চক্রোশাত্মকং ক্ষেব্রং পুর্ব পশ্চিমতস্তথা | 
দক্ষিণোত্তরতশ্চৈব ম্বৃতোমুক্তি মবাগুয়াৎ ॥ 
মধ্যমেশ্বরমারভ্য যাবদ্দেহলি বিশ্পঃ | ৃ 
সুত্রং স্থাপ্য চতুর্দিক্ষু ভাময়েন্ম গুলাকৃতিঃ ॥ র 
তত্র যা জায়তে রেখা তন্মধ্যে ক্ষেব্রমুত্তমং | ৃ 
কাশীতি যাংবিছুদেবাস্তত্র যুক্তিঃ প্রতিষ্ঠিত ॥ ৫ 
কাশ্যা্তঃ পরমং ক্ষেত্রং বিশেষ ফল দাধনং | ৃ 
বারাণসীতি যৎ খ্যাতং তন্মানং নিগদামি বঃ ॥ 
দক্ষিণোতরয়োর্নদ্যো৷ বরুণাসিচ পুর্ব্বতঃ ৷ 

জাহ্নবী পশ্চিমে পাঁশপাণিশ্চাপি গণেশ্বরঃ ॥ 
তেযামন্তঃস্থিতং ক্ষেত্রং বিশেষ ফল সাধনং। 
অবিমুক্তমিতি খ্যাতং তন্মানং প্রত্রবীমি বঃ ॥ ৃ 
বিশ্বেশ্বর চতুদ্দিক্ষু ধনুঃ শত যুগোম্মিতং | ৃ 
অবিষুক্তাতিধং ক্ষেত্রং মুক্তিস্তত্র ন সংশয়ঃ ॥ 
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তীর্থ-কাহুনী। 





গে কর্ণেশঃ পশ্চিমে পূর্ববতশ্চ গঙ্গামধ্য- 
শ্চোত্তরে ভার ভূতঃ। 
ব্রন্মেশাণো দক্ষিণে সংপ্রদিষট সত্ব, প্রোক্তং ভবনং 
বিশ্বভর্ভূঃ $॥ 
কীটাঃ পতঙ্গাঃ পশবশ্চ বৃক্ষা জলে স্থলে যেচ 
চরস্তি জীবাঃ। 
মণ্ডক মতস্তাঃ ক্রিময়োহপিকা শ্ঠযাং ত্যক্ত শরীরং 
শিবমাগ্ন বস্তি ॥ 
সুাথমাত্রমপি নাস্তি মমাম্পদেন্রিন্‌। 
স্থানং স্্ররেশ্বরি স্ৃতস্ত ন যত্র মোক্ষঃ ॥ 
ভূমৌ জলে বিয়তি বাঁশুচিমধ্যতোব1 । ৃ 
সর্পোহগ্রিদস্ত, পরিভিননিহতস্ত জন্তোঃ 1 " 
স্থিরাঁকাশ্ঠামি হৈ বৈ কা প্রতিজ্ঞাহি ময়া কতা । 1 
অপ্ৈব স্বৃত মাত্রাণাং তিরম্পামপি দেহিনাং ॥ ৰ 
ভক্তানামপ্যভক্তানাং পুণ্য পাপাত্মনা মপি। ৃ 
মুক্তিং দাস্তামি সর্বেব্ষাং ভক্তানামেব দৈবহি ॥ 
মোক্ষত্তুুলভং মত্বা সংসারধ্াতি ভীষণং | : 
অস্মন] চরণৌহত্বা বারাণস্তাং বসেম্নরঃ ॥ ৰ 
ব্রি 
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৭ পিপিপি সত পিসি 


ইদং কলিষুগং ঘোর সম্প্রাপ্তং পাণ্ু নন্দন ! 
গতিমন্থন্ন পশ্ঠামি যুক্ত বারাণসীপুরীং ॥ 
জপ ধ্যান বিহীনানাং জ্ঞানবিজ্ঞান বর্জিণাং | 
তপন্যৎসাহ হীনানাং গতির্ববারাণদী ন্‌ণাং ॥ 
€ কাশী যুক্তি বিবেকঃ ) 
অর্থাৎ . 
কাশী মুক্তি বিবেকে বর্ণিত. হইগ়াঁছে ১--কাশীক্ষেত্র পুর্ব 
পশ্চিমে পঞ্চ ক্রোশ এবং উত্তর দক্ষিণে পঞ্চক্রোশ ; ইহার মধ্যে 
মৃত বাক্তি মাত্রেই যুক্তি প্রাপ্ত হইবে । মধ্যমেশখবর শিব হইতে 
দেহলী গণেশ পর্যান্ত সুত্রপাত করিয়া মণ্ুলাকারে ঘুরাইলে যে 
বৃত্ত অস্কিত হইবে তন্মধাস্থ ক্ষেত্রই কাশী) এই কাশীক্ষেত্র মধ্যে 
বিশেষ ফল সাধন বারাণসী নামক পরম ক্ষেত্র আছে। দক্ষিণে 
বরুণা নদী, উত্তরে অসি নদী, পুর্বে গ্রধুনী গননা, পশ্চিমে পাশ- 


পাণি গণেশ_-এই চতুঃশীমান্তর্গত স্থানের নাম বারাণসী ক্ষেত্র। 


এই ক্ষেত্রে মৃত জীবের মুক্তি অবশ্তপ্ভাবী। এই মুক্তি প্রদ 
বাঁরাণসী ক্ষেত্রের মধ্যে বিশ্বনাথের অন্তর্গহ আছে। তাহার 
পরিচয় এই__পশ্চিগ সীম! গোকর্েশ্বর শিব, পুর্বসীমা ভাগিরথী 
গঙ্গার মধ্যভাগ, উন্তরসীমা ভারভূতেশ্বর শিব, দক্ষিণসীমা 
্্ধেশ্বর শিব--এই সীম! চতুয়ের অস্তর্গ তবিশ্বেশ্বরের অস্তর্গুহ। এই 


অস্তর্গৃহিমধ্যে বিশ্বনাথের চতুদ্দিকে ছুই শত ধনু অষ্টশত হস্ত পরিমিত, 


স্থানকে অবিমুক্ত ক্ষেত্র বলে | ইহাতে জীবের মৃত্যু হইলে নিশ্চয় 
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মুক্তি হয়, তাহাতে সংশর নাই৷ কাট, পতন্ব, পণ্ড, পক্ষী, বৃক্ষ, 
তেক, মস্ত, ক্রিমি "আদি এবং জলচর, স্থলচর যে কোন জীব 
কাশী মধ্যে দেহ ত্যাগ করুক না কেন তাহার! শিবত্ব প্রাপ্ত হইবে । 
হে সুরেশ্বরি! আমার এই আলয়ে এমন হৃচ্যগ্র স্থানও নাই, যেখানে 
মৃত প্রাণীর মুক্তি না হয়। জলে, স্থলে, শৃন্ে অথবা অগুচি 
স্থান মধ্যে, সর্প, অগ্নি, চৌর কিন্বা উদ্ধ হইতে পতিত হইয়াঁই 
প্রাণত্যাগ হউক, আমার গ্রতিভ্তাই এই স্থির জানিবে যে কাশীতে 
ভক্ত, অভজ, পুধ্যবান্‌ বা পাপী জীবগণকে তাহাদের জীবনাস্তে দুক্তি 
গ্রধান করিব। হে দেবি! সংসার অতি ভীষণ,ইহাতে মুক্তি সুছূর্লভ 
জানিয়! পাষাণ দ্বার! চরণদ্ধয় ভগ্ন করতঃ কাশীতে বাঁস করিবে । ০1 
হে গাঙুননদন! এই ঘোর কলিযুগে জপণ্ধ্যান বিহীন, জ্ঞান- 
বিজ্ঞানবিবর্জিত এবং তপন্তাতে উৎপাহহীন জীবের 'বারাণমী 
বাস ভিন্ন আর অন্ত গতি দেখিতেছি ন!। 

কীওড়। হইতে মোগলসরাই ৪৬৯ মাইল, রেল ভাড়া 88৫ অনা! োগল 
সাই জংসদে গাড়ী পরিবর্তন করতঃ আউদ এও রোহিল খও রেলে রাজঘাট কাশীর 


" স্রেসন, ৭ মাইল রেল ভাঁড়া /১৫ সাত পর়সা। তথা হইতে বাঙ্গালী টোল! প্রায় 


২ মাইল, গাড়ী পাক্ষী, নৌকা বা পদব্রজে যাওয়া যায় ) 

রেল গাড়ী হইতে না্সিবাসাত্রই পাও! উপস্থিত। ইচ্ছা হয় তাহার সহিত 
বাইতে পারেন, কিন্বা পরিচিত কোন স্থান থাকিলে তথায় যাইতে পারেন। 
শেষোক্ত স্থানে যাওয়াই ভাল। কেনন! পাওাদের সম্পুর্ণ অধীনে যাইতেই নাই। 
নিতান্তই যাহার পরিচিত কোন স্থান নাই তিনি শবুস্র বাঁসা ভাড়া করতঃ তথায় 
থাকিয়া, কাশীর কার্ধা করিবেন। তাহা হইলেই উচিত নিয়সে বথ।খোগ্য ব্যয় বারা 
কাধ্য করিতে পারিবেন ॥ 
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কাশীর প্রধান কার্ধ্য স্নান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ, দর্শন, পুজা এবং 
্রাঙ্মণ, সধবা, কুমারী ও দণ্ডী ভোজন: যাহার যেরূপ সাধ্য 
তদনুসারেই উক্ত কার্ধ্য সকল করা যাইতে পারে। পাণগ্াঁদের 
উপর উল্লিখিত কার্ধ্ের ভার না দিয়! শ্মহস্তে ব্যয় করিতে হয়, 
নচেৎ অযথ| অর্থ ব্য় হইয়া থাকে । 

এই স্থানের কার্য সকল গঙ্গাপুত্র ও যাত্রাওয়ালা ছারা হ্ইয়! 

ৃ থাকে । গঙ্গাপুত্রের কেবল গঙ্গালানের সময় সংকল্প মাত্র 

দেওয়াইয়! থাকেন৷ যাত্রীরা যতদিন তথায় থাকিবেন যা. 
ওয়ালারা ততদিন সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কাশীস্থ যাবতীয় তীর্থস্থান 
দর্শন করান। এজন্য উহাঁদিগের প্রাপ্য প্রতি যাত্রীর নিকটে , 
প্রতোকে সতর আনা, অর্থাৎ গঙ্গাপুত্র সতর আনা, যাত্রাওয়ালা 
সতর আনা.পাইস়া থাকে । ইহা গবর্ণমেণ্ট হইতে বন্দোবস্ত । 

ফাত্রিগণ কাশীতে আগমন করিয়। প্রথম দিবস উপবাসী 
থাঁকিবেন। পর দ্বিবস প্রথমত মনিকর্ণিকীতে গখনকরতঃ ; 
বিধিপুর্বক স্নান, তর্পণ এবং তীর্থশান্ধ ও দানাদি সাধ্যানুপারে 
করিবেন (১)) তদনস্তর মনিকর্ণিকেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন ও পুজা 
করিয়া জীশ্রীঢুঙ্ডিরা্জ গণেশের নিকট গমনকরতঃ তাহাকে পুজ। 
করিবেন। তৎপর দগুপাণির নিকট যাইয়। পুজা করিবেন। 
ইহার পর ভানবাপীতে গমন করিয়া জলোিলন পূর্বক ক্লান 


(১) কাশীথণ্ডে উক্ত আছে অন্তত্র ষহা দান করিলে যে ফল হয়, কমী- 
ক্ষেত্রে কিফিন্মাত্র দানেও তদপেক্ষ! সহস্্ গুণ ফললাত হয়। 


৪৯ 
৪ 


চি 3 সত 


তীর্থ-কাহিনী। 





করিবেন অথব! ধঁ পবিত্র বারি শিরে ধারণপুর্ব্কক কিঞ্চিৎ পান 
করিবেন তস্তর সনাতন জ্যোভি্লঙ্গ -বিশবেশ্বর দর্শন, জ্পর্শন, 
ও পুজা করিবেন । পুজজাস্তে বিশ্বনাথের মন্দির পরিক্রমণ করিতে 
করিতে তত্তৎস্থানীয় দেব দেবীগণকে ও মুক্তি মণ্ডপেশ্বর শিবলিঙ্গ 
পুজা কুরিয়। তথায় শ্রপ্রীবিশ্বনাথের ধ্যানমগ্ন হইয়া! ক্ষণকাল 
অবস্থিতি করিবেন) তৎপর বিশ্বনাথের স্বর্ণমপ্তিত মন্দিরের 
ধবজজ কলস দর্শন ও প্রণাম পুরঃসর জগল্সাত। অযনপুর্ণার বাড়ী 
গমনান্তে মন্দিরাভ্যন্তরে জগজ্জননী অন্পূর্ণ। দেবীকে ভক্তি সহকারে 
ষথাসাধ্যোপচারে পুজা করিবেন । ইহাদের পুজার কোন ধর! বাধা 
, নিয়ম নাই--ইচ্ছান্গুসারেই পুজা করিতে পারেন। 
এই কাশীক্ষেত্রে সংখ্যাতিরিক্ত পুর্জনীয় শিবলিঙ্গ আছেন। 
মানবের সাঁধা কি যে সেই সমস্ত শিবলিঙ্গ দর্শন ও পুজা করে। 
একারণ কাশীখণ্ডে প্রধান মুক্তি লিঙ্গ চতুর্দশটা নির্ণীত হইয়াছে 
সেই চতুর্দশটা শিবলিঙ্গ দর্শন ও পুঁজিত হইলে, সমস্ত লিঙ্গ পুজিত 
হইয়! থাকেন। অতএব যাঁত্রিগণের একান্ত কর্তব্য সেই চতুর্দশটা 
লিঙ্গ দর্শন ও পুজ| করেন। 
চতুর্দশলিঙ্গ-_(১) প্রণবেশ্বর, (২) ত্রিলোঁচনেশ্বর, (৩) মহাদেব, 
(9) কৃত্তিবাসেশ্বর। (৫) রত্বেখ্বর, (৬) চন্ত্রেশ্বর,। (৭) কেদারেশ্বর, 
(৮) ধর্দেশ্বর, (৯) বীরেশ্বর, ১০) কামেশ্বর, (১৯) বিশ্বকর্মেশ্বর, 
(১২) মনিকর্ণিকেম্বর, (১৩) অবিমুক্তেশ্বর, এবং (১৪) মহালিঙ্গ 
বিশ্বেশ্বর। কাশীখণ্ডে এই চতুর্দশলিঙ্গের মাহাত্ম্য সবিশেষ বর্ণিত 
হইয়াছে। সংক্ষেপে সেই চতুদ্দশ লিঙ্গ মাহাত্্য লিখিত হইল। 


দু . . এপস 
৪০ 


পিটিসি 
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কাশী ধাম। 





অতঃপর মঙ্গলবার কিন্ব! চতুর্দশীতে কালতৈরবের পুজা করা 
বিধি। কিন্তু যাত্রীদের সময় সংকীর্ণ বশতঃ প্রায়ই তদনুঘাী 
পৃজ। করা ঘটিয়! উঠে ন1 | এজন্য বিশ্বেশ্বরের পুজা অস্তেই কাল- 
ভৈরবের পুজা করিতে হয়। এই কালউতৈরব মহাদেব কোপ 
সম্তৃত। ইনি কাশীবাসী পাপাত্মাজীবের শাস্তিদাতা ৷ কাশীতে 
কালের অধিকার ন! থাকায় বিশ্বনাথ এই কালটৈরবের স্থষ্টি 
করিয়াছেন। কাশীতে পাপপরার়ণ ব্যক্তিগণ রুদ্র পিশাচত্ব লাঁভ 
করিয়া ত্রিশ হাজার বৎসর, কালতৈরবের কঠোর শাসনদণ্ড ভোগ 
করিয়া! পরিশেষে পিশীচত্ব পরিহার পূর্বক মুক্তিলাভ করে। 
অগ্রাহায়ণ মামের অষ্টমীতে বখোপচার বিধানে কালউৈরবের 
পুজা করিলে মানবের সম্বৎসরের বিদ্রকল দুরীসূত হয়। কালো- 
দক তীর্থে ্ানাস্তে কা*তৈরবের দর্শন ও পুজা করিতে হয়। এবং 
কালোদকে পিতৃগণের তর্গণ করিলে পিতৃলোকের উদ্ধার হয়। 

পূর্বোলিখিত চতুর্দশ লিঙ্গোৎপত্তির বিবরণ সংক্ষেপে লিখিত 
হইতেছে, কাশীখণ্ডে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। 

(১) প্রণবেশ্বর_-এই লিঙ্গ পিতামহ ব্রদ্মার তপঃ শম্ভু ) 
এই লিঙ্গ অচ্চন৷ করিলে মানব মুক্তিলাভ করে৷ মতস্তোদরী- 
তীরে এই মহালিঙ্ক দর্শন ও পুঁজাকারী মানবের যেখানেই মৃত্যু 
হউক না কেন তাঁহার যুক্তি অবস্ঠস্ভাবী। 

(২) ত্রিলোচনেশ্বর-_পুবাকালে মহাদেৰ সমাধস্থ হইলে 
সহসা এই লিঙ্বের আবির্ভাব হয়। ভূতভাঁবন ভবানিপতি 
এ লিঙ্গমধ্যে লুকায়িত থাকিয়া ভগবতীকে তৃতীর নেত্র প্রদান 


২০৮০ পপাশ লাশ তিক্িিশিতিিপিলিলিসিল 





১৮৮৮৯ 


৫১ 








ভাল রসিক 2৮2504৯9১2৯ পু 


 উর্ষশঞছনী। ৃ 


করেন, ভাহাতেই না লিঙ্গ নামে খ্যাত হন। মাঁনবগণ 
পিলপিল! তীর্থে স্নান, তর্পণানস্তর এই লিঙ্গ দর্শন ও পুজ| করিয়! 
সকল কলুষ বিমুক্ত হইয়। দিব্যজ্ঞান লাভ করে। 

(৩) মহাদেৰ-__সত্যযুগে দেবর্ষিগণের স্তুতি দ্বার এই লিঙ্গ 
মৃত্বিকা ভেদ করিয়া সহস! সমুৎপন্ন হন। তত্দষ্টে খধিগণের 
মনোরখ পুর্ণ হওয়ায় মহাদেব নামে অভিহিত হন৷ ইনিই কাঁশীর 
অধিষ্ঠাত্রী দেবত। ও সর্বলি্গ স্বরূপ । ইহাকে দর্শন ও পুজা 
করিলে যে স্থানেই পুজকের মৃত্যু হউক না কেন, 20 পর্যন্ত ; 
তাহার শিবলোকে ক্কাস হয়! 

(৪) কৃত্তিবাসেশ্বর-_গজান্ুর নামক অস্থরের দেহ হইতে 
ভগবানের অনুগ্রহে মহাদেব এই লিঙ্গরূপে প্রকটিত হন। এই : 
লিঙ্গের নিকটেই হংসতীর্ঘ, তাহাতে অবগাহনানস্তর সমস্ত লিঙ্গের 
প্রধান এই লিঙ্গের আরাধন। করিলে, অন্ত স্থানে মরিলেও তাহার ; 
কাশী স্বত্ুর ফল হইবে। ক্বর্তিবাসেশ্বর লিঙ্গ দর্শন মাত্রেই -. 
জ্ঞানাক্ঞানক্কত সমস্ত পাঁপ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 

(৫) রত্বেশ্বর_-গিরিরাজ আনীত এবহ নিক্ষিপ্ত রত্বালঙ্কার 
হইতে এই লিঙ্গ সম্পন্ন ৷ যে মানব ভক্তি পূর্বক রত্বেশ্বর লিঙ্দের 
অর্চনা করিবে, সেই মানব দ্বেহাস্তে নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিবে । 

৬ চন্দরেশবর-_-সৌমনাথের তগ: লম্তৃত স্বনামখ্যাত লিঙ্গ। / 
এই লিঙ্গ সমীপে পিতৃশ্রান্ধ করিলে পিতৃলোক উদ্ধার হয়। 
খাহার! এই লিঙ্গের পূজ। করেন তীহারা যেখানেই দেহত্যাগ করুণ 

? না কেন, অস্তিমে তাহার চজ্রলোক লা হয়। 
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€%) কেদারেশ্বর--শৈবশ্েষ্ঠ বশিষ্ঠ খষি কর্তৃক এই লিঙ্গের 
আঁবি9ভাব ) হিমালয়ে কেদারেশ্বরের সমীপে যে সকল তীর্থ আছে, 
কাশীক্ষেত্রে কেদারেশ্বরের নিকটেও দেই সমুদ্রয় ভীর্থই বর্তমান 
আছে। কেদারেশ্বরের পূর্বদিকে হরপাপ হুদ, স্থ্রধুনী সংলগ্ন 
হইয়! ভক্ত মানবের কোটি জন্মার্জিত পাপ সকল হরণ করিতে- 
: ছেন। পুর্বাকালে গিরি রাজকুমারী গৌরী এই কুণ্ডে স্নান করায় 
. ইহার নাম “গৌরী কু” হইফ়্াছে। এই গৌরি-কুণ্ডে নান মাত্রেই 
মানব মুক্তি পাইত ৷ কিন্ত দেবগণের ইহা অসহা হওয়ায় তাহার! 
একত্র হইয়া পরামর্শ পূর্বক তন্নিবারণ করতঃ এই বিধি করিলেন 
ষে, যে মানব এই কুণে স্ানান্তর কেদারেশর দর্শন ও পুজ! করিবে 
সে অন্তর মরিলেও সুক্তি পাইবে । ূ 

(৮) ধর্দেশ্বর_ইহা ধর্মমরাজ মের তপঃ স্ভূত স্বনামখ্যাত 
লিঙ্গ। এই মহাঁলিঙ্গ দর্শন মাত্রেই মানব সকল কলুষ বিমুক্ত 
হইয়া মুক্তি পদ প্রাপ্ত হয়। ধর্মকৃুপে স্নান, ধর্শেশ্বর লিঙ্গ দর্শন 
ও পুজার ফল অসীম। হরিদ্বারে, কুরুক্ষেত্রে, গঙ্গাসাগর সঙ্গমে 
এবং বৃহস্পতি সিংহস্থ হইলে নর্দ্দায়, সরস্থতীতে, গৌমতীতে 
স্নানে যে ফল হয়, এক ধর্মুকৃপে স্নান করিলেই সেই সমুদয় ফল হয়। 

(৯) বীরেশ্বর-_বীরেশ্বর নামক কোন এক ব্যক্তির তপোবল 
সম্ভৃত স্বনীমখ্যাত লিঙ্গ । এই লিঙ্গ বিনা মন্ত্রে ভক্তিসহকারে 
পুজা করিলেই মানবের অক্ষয় পুথ্য সঞ্চয় হয়। 

(১০) কা'মেশ্বর__এই মহালিঙ দুর্বাসা মুনির তপস্যোত্পন্ন। 


সকলের কাঁমনা সিদ্ধ করেন বলিয়! এই লিঙ্গের নাম কামেশ্বর। 
চি. 
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কামকুণ্ডে নান করিয়। কামেশ্বর দর্শন ও পুজা করিলে তাহার সমস্ত 
কামনাই সিদ্ধ হয়। 

(১১) বিশ্বকামেশ্বর_-ইহা বিশ্বকর্্মার তপ উদ্ভূত স্বনীমধ্যাত 
লিঙ্গ এই লিঙ্গ দর্শন ও পু! করিলে নিশ্চয় যুক্তি প্রাপ্ত হয়। 

(১২) মণিকর্ণিকেশ্বর_মহাবিষুর তপস্যোৎপন্ন মহালিঙ্গ ৷ 
মণিকর্ণিকাতে সানানস্তর এই লিঙ্গ দর্শন ও পৃজ| করিলে, মানব 
ষদ্ধি অন্যপ্জ গমন করিয়া মৃত হয় তথাপি তাহীর মুক্তি হয়। - 

(১৩) অবিমুক্কেশ্বর_-এই লিঙ্গ স্বয়ং মহাদেব স্থাপন করতঃ 
লিঙ্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। এই লিলগই আদিলিঙ্গ। ইহার 
পুর্বে কেহ কখনও কোন লিঙ্গ স্থাপন করেন নাই। এই লিজ 
দর্শনে ব্রদ্ধাদি সকলে স্ব স্ব নামে লিঙ্গ স্থাপন করেন। 
অত্রত্য এই অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ অবিমুক্ত ফলপ্রদ। এই লিঙ্গ 
দর্শন ও পুজান্তে অন্ত স্থানে মৃত্যু হইলেও নিশ্চয়ই মুক্তিলীভ 
হ্য়। 

(১৪) বিশেশবর--দেবাঁদিদেব ইচ্ছামক্ মহেশ্বরের স্বেচ্ছান্থুসারে 
সপ্ত পাঁতাল ভেদ করিয়া এই বিশ্বেশ্বর নামক সনাতন জ্যোতির্লি্গ 
সহসা সমূস্ুত হন৷ ভক্ত মানব একমাত্র এই সনাতন জ্যোতির্লিঙগ 
বিশ্বেশ্বরের আরাধন। করিয়। কাঁশীস্থ যাবতীয় লিঙ্গ পূজার ফল লাভ 
করিয়া থাকেন। এই মহালিঙ্গ পুজক ব্যক্তি ষদি অন্ত স্থানেও 
দেহত্যাগ করেন, তিনি সর্ব সথখভোগাস্তে জন্মাস্তরে কাশী প্রাপ্ত 
হইয়া মোক্ষ লাঁভ করেন। এই বিশ্বেশবরের তুল্য লিঙ্গ, মণিকর্ণিকা 
তুল্য তীর্থ এবং কাশীসদৃশ ক্ষেত্র ব্রদ্মাও মধ্যে আর নাই। 
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সমস্ত কাশীই তীর্থনয়ী,__বারাণনী ততীর্থেরও তীর্থ! এই কাঁশী 
মধ্যে মণিকর্ণিকা ও বিশ্বেশ্বর অদ্বিতীয় । ধাহার! শ্রদ্ধা-তক্তি সমন্বিত 
হুইয়! এই জ্যোতিন্্য সনাতন বিশবেশ্বর নামক লিঙ্গ দর্শন করেন, 
তাহারা সাক্ষাৎ মহাদেব দর্শন করেন। এই মহালিঙ্গের নাম ; 
শ্রবণ মাজেই জন্মার্জিত দুরিতরাশি দূরীভূত হয়। এই লিঙ্গ 
মনে মনে স্মরণ করিলে জন্ম জন্মার্জিত পাপরাশি বিনষ্ট হয়। এই 
লিঙ্গ দর্শনোদ্দেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইবার সময়েই জন্মন্রয়ের 
পাপ বিলুপ্ত হয় | এই সনাতন জ্যোতিলিঙ্গ বিশ্বেশ্বর দর্শন 
করিলে শতাশ্বমেধ যজ্ঞের ফল এবং স্পর্শ করিলে সহজ রাজস্থ্যর 
যদ্ডের ফল লাভ হয়। ভক্তিপুর্ব্বক গণ্ডষ মাত্র গঙ্গা্ল ও একটামাত্র 
বিশবপত্ দ্বার! পুজ। করিলে, শত স্বর্ণপপ্প ও বিৰপত্র দ্বার! পুজার ফল 
লাভ হয়। যে ব্যক্তি এই বিশ্বেশ্বরের লিঙ্গ দর্শনান্মোদন করেন,__ 
যে মহাপুপ্যবান্‌ ব্যক্তি শিবমীত্র নমস্কার করেন, দেবদানবাদিও 
তাহাদিগকে নমস্কার করেন | 

দ্গুপাণির আবিতভীব-_মহাতপা হরিকেশ ব্যোমকেশের আরা- 
ধন! করিয়। তীগারই বরে কালউৈরবের অধীন থাকিয়। কাঁশীক্ষেত্র- 
বাঁসী পাপীগণের পাপানুষায়ী দগুদাঁত! দণ্ডপাণি নামে খ্যাত 
হইয়াছেন ৷ যে বান্তি জ্ঞানতীর্ঘে নান করতঃ আশ্রে দগ্পানির 
আরাধনা না করিয়। বিশ্বে্রের পুজা করেন, তিনি কিছুতেই 
বিশ্বনাথের প্রসন্নত। প্রাপ্ত হন ন!। এই জন্তই বিশ্বনাথের পূজার 
পুর্কেই দণ্ডপাঁণির পুজা করা কর্তব্য ; 

হুর্গ। দেবীর আবির্ভাব-_মহামাঁয়া ভগবতী ছুর্গ নামক ম্হা- 
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সুর বিনাশ করতঃ ছুর্গাদেবী নামে বিখ্যাতা হইয়া! কাশী ক্ষেত্র 
রক্ষা জন্য কালরাত্রি প্রভৃতি শক্তিগণসহ এই কাশীক্ষেত্র রক্ষা 
করিতেছেন। কাঁশীবাপী ও যাত্রিগণের ছূর্গা দেবী দর্শন এবং 
পুজা করা একাস্ত কর্তব্য। 

জ্ঞানবাপী- পুর্কোত্তর দিয্মধাবন্তী দ্িক্পতি ঈশান, 
কাশীস্থ জ্যোতির্দয় সনাতন বিশ্বনাথ শিবলিঙ্গ দর্শনে পুজনাভি- 
জাধী হইয়! জলাভাব বশতঃ স্বীয় হন্তস্থিত তরিশৃল হবার! প মহাঁ- 
লিঙ্গের দক্ষিণে একটা জলময় কু নির্মাণ পূর্বক উক্ত কুণুদ্থ বাঁরি 
দ্বার! বিশ্বনাথের স্নান ও পৃ! করেন । তাহাতে বিশ্বনাথ অত্য্ত 
প্রসন্ন হইয়| এই বর প্রদান করেন যে, ত্রিলোক মধ্যে এই তীর্থ 
প্রধান তীর্থ হইবে, আর ইহার নাম জ্ঞানদ বা জ্ঞানবাপী হইবে । 
এই জ্ঞানবাপীর বারি স্পর্শ এবং আচমন মাত্রেই জীবের 
কলুষরাশি বিনষ্ট হইয়া অশ্বমেধ ও রাঁজন্থুয় যজ্ঞের ফল লাভ হইবে। 
শুক্রবার পুব্যানক্ষত্রযুক্ত শুক্লাষ্টমীতে যদি ব্যতিপাত যোগ হয়, 
দেই দিনে এই স্থানে শ্রাদ্ধ কার্ধয গল্াশ্রাদ্বাপেক্ষ। কোটি গুণাধিক 
ফলপ্রদ হইবে । যাহাদের পুত্র এই স্থানে পিও প্রদান করেন 
তাহাদের পিতৃগণ প্রলগ্নকাল পর্যাস্ত শিবলোকে অবস্থিতি করেন। 
থে ব্যক্তি একাদশীতে উপবাসি থাকিয়া পরদিবস এই জ্ঞানবাপীর 
বাঁরি গণ্,যত্রয় পান করেন, তাহার হৃদয়ে শিবনিঙগত্রয় উৎপন্ন 
হয়। যথাঁকাঁলে সন্ধ্যা না করিলে যে পাপ হয়, এই 'জ্ঞানদ” তীর্থে 
সন্ধ্যোপসনা করিলে সে পাপ তৎক্ষণাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম- 
জ্ঞান লাভ হয়। এই তীর্থের নাম শিবতীর্থ, জ্ঞানদ্রতীর্থ, 
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তাঁরকতীর্থ ও মোক্ষতীর্থ। অন্ত দেশে থাকিয়! এই তীর্থের নাম 
মনে মনে স্মরণ করিলেও পাপরাশি বিলুপ্ত হয় । ণ 
মণিকর্ণিকা_ মহাবিষু স্বীয় হস্তস্থিত সুদর্শন চক্র দ্বারা একটা 
পুক্র্ণা খনন করতঃ স্বীয় দেহের ঘর্মাঘু বারা তাহা! জলপূর্ণ করিয়। 
তত্তীরে বহুকাল তপস্য। করিয়াছিলেন। অতঃপর মামা! সহ 
মহাদেব সেই স্থানে উপস্থিত হইয়! হর্ষে শিরঃকম্পন পূর্বক তপসা! 
হইতে নিবৃত্ত করেন । মন্তকান্দোলনবশতঃ মহাদেবের কর্ণ হইতে 
মণিময় কর্ণিক! নামক আভরণ এ জলাশয়ের মধ্যে পতিত হয়, 
তদবধি উক্ত জলাশয় মণিকর্ণিক! নামে খ্যাত হইয়াছে (১)। বিষ্ণু 
চক্রোৎপন্র বলিয়! পুরাকাঁলে চক্রতীর্থ নামে খাত ছিল। ব্রন্ধাণ্ডে 


(১-ষণিকর্ণিক কুণ্ডের সম্বন্ধে আর একটা প্রবাদ আছে।॥ এই প্রবাদটা 
মহাকবি স্বগগঁয় হেমচন্দ্রের “নণিকর্ণিকা” শীর্ষক কবিতার পাদ টাকার সঙ্গিবেশিত 
আছে। প্রবাদটা এই,_-“নহাদেব শিবানীর সহিত তপম্যায় নিয়ত ছিলেন, একদিন 
শিবানী তাহ।কে জিক্ঞ/স! করিলেন যে মানুষ রিলে পর কি হয়? শিব উত্তর 
করিলেন, সে কথা স্ত্রীলোকের শুনিবার যোগ্য নহে, তাহাদের পক্ষে তপ জপ 
ব্রতাদিই বিধেয়। তাহাতে মহাদেবী ক্ুদ্ধ হওয়ায় শিব তাহাকে সান্তনা করিবার 
জন্য কাশীতে আসিয়া পূর্বে যেখানে চত্রতীর্থ নামে বিষুর তীর্থস্থান ছিল দেই 
খানে মণিকর্ণিকা স্থাপন করেন। শিব শিবা ছুই জনেই দরিদ্র বেশে সনুষ্যের 
রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। শিবানীর কুষ্ঠাশ্রিত পদদ্বয় দর্শনে গঙ্গাপুতর ও পাগারা 
উহাদিগকে প্রথমে কুপে স্নান করিতে দেয় নাই; পরে লগ্্ী আসিয়। বহাদেবীর 
পাদোদক পান করিলে সকলে চমতকৃত হইয়া তাহাদিগকে কুপে নামিতে দিধ। 
স্থানের সময় শিবানীর কর্ণ হইতে “কর্ণিকা” ভূষণ এবং শিবের মস্তক হইতে প্নদি” 
 কুপের সলিলে পতিত হয়, তদবধি চক্রতীর্থের নাম “মণিকর্ণিকা” হ্ইয়াছে। 
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এই তীর্থের সমান আর তীর্থ নাই! পূর্বদিকে স্থরধুনী গঙ্গা ; 
সংমিলিত হওয়ায় ইহার শ্রেষ্ঠত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাণী ক্ষেত্র : 
মধ্যে “পবিত্র মণিকর্ণিকা” তীর্থেরও তীর্থ । বিশ্বনাথের মনির হইতে ; 
কিঞ্চিৎ ঈশাঁনকোণ স্থিত তিনশত হস্ত, দক্ষিণে ছুইশত হস্ত এবং 
গলামধ্যে পঞ্চশত হস্ত পরিমিত স্থান মণিকর্ণিক! । অপিচ গল্গামধ্যে, 
হরিশ্চন্দ্রের মণ্ডপ, গঙ্গাকেশব এবং স্বর্গ্বার এই সীমার মধ্যস্থান 
মণিকর্ণিকা। এই স্থান ব্রৈলোক্যের সার, পরমাত্মার আশ্রয় ভূমি । 
ষাঁহার! মণিকর্ণিকায় গ্বানান্তে স্বরগদ্বারে প্রবেশ করেন, তাহাদিগের 
সমস্ত পাপ বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং স্বর্গ দূরে থাকে না। যে 
বাক্তি মণিকর্নিকাতে পিতৃগণের তর্পণ করেন তিনি স্বীয় উদ্ধীতন ও 
অধঃন্তন সপ্তম পুরুষ উদ্ধার করিয়া থাকেন। এই তীর্থ প্রাপ্ত 
হইবার জন্য ভ্রিলৌকবাঁসপী সকলেই অত্যাগ্রহে যু করিয়! 
থাকেন। 

বিন্দুমাধব-_চন্দ্রশেখরের আজ্ঞা গ্রহণান্তে গরুড়বাহন ভগবান 
বিষু কাশীতে আগমন করতঃ মায়াবলে কাশীরাজ দিবোদাসকে 
কাশী হইতে বিদুরিত করিয়া কাশীস্থ তীর্থ বিচারপূর্বক “গঞ্চনদতীর্ঘ” : 
সমীপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অগ্নিবিন্দু- 
নামা খষি পঞ্চনদতীরস্থ ভগবান মাধবকে স্তবাদি দ্বারা সন্তষ্ 
করায় ভগবান প্রীত হইরা খধির প্রার্থনা ক্রমে বর দেন যে 
উক্ত খর অর্থ নাম সম্বলিত “বিন্দুমীধব” নাম ধারণ 
পূর্বক আকল্পকাল পঞ্চনদ সমীপে থাকিয়া পঞ্চনদ তীর্থ, 
স্বারী ও বিন্দুমাধব দর্শনকারীকে মুক্তিদীন করিবেন। যে 
চারি ারাররারা রোযা 2০848 ক. 
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মানব পঞ্চনদে স্নানাস্তে বিন্দুমাধব দর্শন ও পুজা করেন, তিনি 


দেশান্তরে মৃত হইলেও মুক্তি লাভ করিবেন । 

দশাশ্বমেধ ঘাট-_পিতামহ ব্রহ্মা এইস্থানে দশটা অশ্বমেধ 
যজ্ঞ করেন, তদবধি এইস্থানের নাম দশাশ্বমেধ ঘাট হইয়াছে । 
এইস্থানে সান, দান, ষক্ত যাহ! কিছু গদনুষ্ঠীন করা যাইবে তাহার 
ফল অক্ষয় হইবে। এই ঘাটে ত্রান, তর্পণাস্তর দশাশখমেধেশ্বর 
শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে তাহার আজন্মকৃত পাঁপরাশি বিনাশ প্রাণ 
হইবে। দশাহ্রায় এই ঘাটে স্নান করিলে দশ জন্মার্তিত দশবিধ 
পাপ নষ্ট হয় এবং তাঁহার আর জন্ম হয় না৷ 

গঞ্চতীর্ঘ কারধ্য__প্রাতঃকালে নৌকারোহণ করতঃ প্রথমতঃ 
অসির ঘাটে ষাইয়। স্নান তর্পপীস্তর একটা মুন্ময় শিবলিঙ্গ পুজ। 
করিয়া, অদিসঙ্গমেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন ও পুঁজাকরতঃ দশাশ্বমেধের 
ঘাটে আসিয়া নান তর্পণাস্তর দশাশ্বমেধেশ্বর লিঙ্গ দর্শন ও পুজ। 
করিবে । তৎপর তথ। হইতে বরুণার সঙ্গম স্থানে যাইয়া সাঁন, 
তর্গণ করিবে এবং তথায় আদিকেশব নামক বিধু: মূর্তি দর্শন 
ও পুজাকরতঃ নৌকারোহণে পঞ্চগঞ্গার ঘাটে আসিয়া স্নান, তর্পণ 
করিয়া! বিন্দুমাধব বিষুমূর্ধি দর্শন ও পূজ। করিবে । তৎপর মণি- 
কর্ণিকীতে আগমন করতঃ সান, তর্পণ করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন ও 
পুজা করিলেই পঞ্চতীর্থ কায সম্পন্ন হয়। যাত্রী মাত্রেরই এই 
পঞ্চতীর্ঘ কার্ধা অবস্ত কর্তব্য ৷ 

শিবগর়্া-_সচরাঁচর ইহাকে “কপিলধারা” বলে। রাজঘাট 
হইতে উত্তর-পশ্চিম কোণে ছই মাইল দুরে প্রীস্তর মধ্যে এইস্থান। 


হি 


ঙ্ 


প্পশাপ পাশাপাশি এ 
টা ১৮৮৯৮৯৮৮০৯৯ উপসিসপিসিপিপসিপশিশশাশীশীতিসাসিিশিিসিিস 


০১১৯৯সিসিসিপি পিপাসা 





যদিও এইস্থান কাশীক্ষেত্রের বহির্দেশে, তথাপি কাশীখণ্ডে এইস্থানের 
মাহাত্মা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে । ইহা! একটা পিতৃতীর্চ-_-এই 
খানে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিলে অক্ষয়ন্বর্গ ভোগ হয়। মৌস্তক্ষয়াতে 
অর্থাৎ রবি সোমবার যুক্ত অমাবন্তাতে এই স্থানে পিওদান করিতে 
হয়। প্রবাদ আছে যে, আত্মঘাতীর মুক্তি নাই কিন্তু এই 
শিবগয়াতে পিগদান করিলে আত্মঘাতীরও উদ্ধার হয়। পিতৃ- 
ষোড়শী, মাতৃষোড়শী পিগুদান করিলে পিতৃ-মাডি-খণ মুক্ত হওয়া 
ষায়। মৌনী অমাঁবশ্তাতে একটা মেল! বিয়া থাকে। সেই 
সময় কাশীস্থ দৌকানদার ও বহুতর যাত্রী সমাগম হইয়া থাকে । 
একটী প্রশস্ত সরোবর আছে তাহাতে স্নান, তর্পনানস্তর ততীরে 
পিওদান করিতে হয়। পিওদানের দ্রব্য ও ব্রাহ্মণ উ স্থানেই 
পাওয়! যায়। শাস্ত্রে এই তীর্থের অপর একটা নাম কাম্পিল্য 
তীর্ঘ”। পিওদানানস্তর তথায় কাশ্পিল্েশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন ও 
পুজা! করিতে হয়। 

যাদ্িগণের দর্শনীয় ও পুজনীয় সংক্ষেপে শেষ কর! হইল। 
এই কাশীক্ষেত্ে দর্শনীয় ও পৃজনীয় এতই শিবলিঙ্গ আছেন যে, 
স্বয়ং ব্রহ্ধাই তাহার নিরূপণ করিতে পারেন নাই, তখন অন্তপরে 
কা কথা) যে স্থানে সমস্ত জীবন দর্শন ও পুজা করিয়া শেষ কর! 
যায় না, তথায় ৪৫ দিনে কত কি দর্শন হইবে? সে যাহা হউক, 
কাশীতে কুমারী, সধবা, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচারী ও দণ্ডী ভোজন যাত্রী 
গণের অবশ্ঠ করণীয় মহতকার্ধ্য। কাণীস্থিত৷ ব্রাঙ্গণকুমারী গৌরী 
স্বরূপা জ্ঞান করতঃ বিধিপুর্বক বন্ত্রালঙ্কার প্রদান করিয়া! ভোজন 

/ 


কাশীধাম। ্ 





করাইবে এবং রজত, কাঞ্চন, যুক্তা গ্রভৃতি সাধ্যমত দক্ষিণা স্বরূপ 
প্রদ্দান করিবে (১)। সধ্বাকেও উক্ত প্রকারে ভোজন করাইবেন। 
্রাহ্মণকে যথাবিধি ভোজন করাইয়া দক্ষিণ! দিবে । ব্রহ্মটারী এবং 
দণ্তীকে গৈরিক বসন ও কমগুলু, প্রদান করতঃ উপযুক্ত ভোজ্যদারা 
ভোজন করাইবে। অন্যত্র কোটি ত্রাঙ্গণ ভোজন করাইলে যে 
ফল হয়, কাশীতে একটিমাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে সমস্ত 
দেবতার ভোজন করান হয় (২)। এই কাশীক্ষেত্রে বহুতর কাঙ্গালী 
আছে; উহার অপর তীর্থের কাঙ্গালীর নায় বিরক্ত করে না। 
মণিকর্ণিকায়, বিশ্বনাথ ও অন্পূর্ণার বাড়ীর গমন পথে, দশাশ্বমেধ 
ঘাটে, কেদারেশ্বরের বাড়ী প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানে বস্তরাঞ্চল 
বিস্তার করিয়। বসিয়া থাকে) যাত্রিগণ স্ব স্ব শক্তযন্ুসারে ষথা- 
কথক্চিৎ টাউল বুট ইত্যাদি উহাদের বিস্তৃত বসনোপরি নিক্ষেপ 
করিয়া থাকে। কিছু কিছুতেই প্রার অর্ধসের পরিমাণ চাঁউলে 
বুটে প্রাপ্ত হয়। সমাগত যাত্রীদের মধ্যে বাহাদের অবস্থা ভাঁল, 
তাহার! ছই একমণ চাউল লইয়৷ মুষ্টি গ্রমাণ ভিক্ষা দিয়া থাকেন । 
হুর্যাগ্রহণে কুরুক্ষেত্রে তুলাপুরুষ দাঁনে যে ফল হয়, কাশীস্থ ভিক্ষুক- 
গণকে যত্তপুর্ববক মুষ্টিভিক্ষ! দানে সেই ফল হয় । 

কাশী অতি পুরাতন সহর। ইঞ্টক ও প্রস্তর নির্মিত মনোহর 
সৌধসকল অত্যুচ্চ ভাবে গঙ্গার গহ্বর হইতে সমুখিত হইয়া সথত্র- 


(১ পশ্চাচ্চ দক্ষিণা দেয়া রজতং র্ণ সৌক্তিকান্‌। 
(২) সর্ববদেবমযো বিপ্র, নৈতন্বচনসন্যথা ৷ 
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৮৮ সাশিপিশপাশিপিলিপিশিশী 


পিপিপি 


তীর্থকাহিনী। 


প্রথিত মালার স্তায় ধন্থকাকারে বিরাজিত থাকায় গঙ্গার সেতু পার 
হইবার সময় অতি আশ্চর্য দশ্ঠ দর্শন হয়(১)। বিবিধ রাগে সুরঞ্জিত , 
ও পরিশোভিত উচ্চ উচ্চ সুর্য হ্দ্যরাজী অর্চজ্ছাকারে বিরাজিত 
! থাকায় বোধ হয় ফল পুষ্পমালা আকাশশরীরে স্থাপিত হইয়াছে। [ 
; এ সকল সমুন্নত প্রাদাদশ্রেণীর মধ্যে যে অত্যুচ্চ স্তসতদ্বয় দৃষ্ট হয়, 
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(১) বাঙ্গালা কবিদিগের মধ্যে ব্র্গণ মহাকবি স্বর্গীয় হেমচন্রের কবিতাবলীর 
“কাণীদৃষ্ঠ” অতি উৎকৃষ্ট কবিতা । তাহাতে কাশীর হুন্দর বর্ণনা করিয়া কবি : 
.. বলিয়াছেন, ং 
ও "হে ছরগছু্গতিহরা কী গৃহিণী_. 

ভিথারী শিবের তরে 
স্থ/গিলে কি মত্ত'পরে 
এ সন্দর বারাণসী, ওগো শিবমোহিনী ! 


বিশাই গঠিল! কিন! জানিনা এ নগরে, 
ৃ দেখি নাই ফ্রুসী পুরি 
? “পারিস”-_ধরা হন্দরী ; 
কিন্তু য! দেখেছি চক্ষে 
এ ভুবনে-_কারো বক্ষে 
এত শোভ| দেখি নাই- নিন্দা করে ইহারে। 


যাই থ।ক তব মনে, হে নগেন্্রবালিকে, 
বা মনোবানথণ পুর্ব তব, 
একত্র করিলা ভব 
£ .. কাশীতলে দয়াময়ী দীন-দুঃবী-পালিকে ! 


কাশী ধাম। 





উহাকে লোকে রা ধবজ্ঞা বলে? বাস্তবিক উহ! বেণী- 
মাধবের ধ্বজা নহে। ওুরংজীব বাদ্‌সাহের কত মনুমেণ্ট। বেণী- 
মাধবের দেবালয়ের সন্নিকট বলিয়াই লোকে উহাকে বেলীমাধবের 
ধবজা বলে। নগরের মধ্যস্থলে বিশ্বেশ্বরের মন্দির | পুর্ন মন্দির 
হিদুদ্বেধী পাপিষ্ট যবনাধীশ্র 'রংলীব ধ্বংস* করির। তথায় 
মস্জিদ গঠন করে। অন্যাপি মন্দিরের স্থতিচিচ্ন প্রস্তর নির্িত 
ু্বস্তন প্রকাণ বৃষটা ভানবাপীর নিকট উক্ত মস্জিদ দিকে 
মুখ করিয়! আছে। পরে পুণ্যণীল৷ খাতনামী মহারাণী অহল্যা 
বাই কর্তৃক বর্তমান মন্দির নির্শিত হইয়। বিশ্বনাথ ;স্থাপিত 


নি 'ভূধর্‌ হ'তে কুমারিক1 ভিতরে 
নাহিক এমন প্রাণী, 
হেন জাতি নাহি জানি, 
কি বাণিজা বাবসার 
ভক্তি মুক্তি কি বিদ্যার 
আশ! কার যে না আসে অন্পূর্ণ! নগরে, 


আমিও ভিখারী এই ভব রাজ্য ভিতরে, 
কে দিবে আহারে ভিক্ষা_- 
পাব কি আমার দীক্ষা 

প্রবেশিলে এ পুরে অর্ধ দগ্ধ অন্তরে 1__ 
ছ'ধারে বরুণা অসি, 
অই কাশী-_বারাণসী, 

বিরাজে গ্দার ফুলে ধ্বজা তুলে অন্বরে ।” 


55878575758 


তীর্থ-কাহিনী। 





হন। তৎপরে পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ উক্ত মন্দির স্বর্ণমণ্ডিত 
করিয়া দিয়াছেন। ইদানীস্তন ভক্ত ধনীমগ্ডলী দ্বার! মন্দির- 
তলস্থ সমস্ত প্রাঙ্গণ মর্মর প্রস্তর মণ্ডিত হইয়াছে । নগরের 
সমস্ত স্থানই পরিষ্ণার করণের ব্যবস্থা হওয়ায় পূর্বের স্াঁয 
পুতিগন্ধান্ভূত বড় হয় ন! | রান্রিকালে দীপালোক দ্বারা রাজপথ 
সকল উদ্ভাসিত হয় । জলের কল হওয়ায় সাধারণের জলকষ্ট দুর 
হইয়াছে বটে, কিন্ত দরিন্র অধিবাসীরা করভারে প্রপীড়িত 
হইতেছে। নানাদেশ হইতে নানাজাতীয় লোক আসিয়া কাশীতে 
সুখ স্বচ্ছন্দ ৰসবাঁদ করিতেছে । দিন দিনই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি 
হইতেছে । বাঙ্গালী, নেপালী, মহারাষ্, তৈলঙ্গ; ইংরেজ, খুষ্টান, 
হিন্দ; মুশলমান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সকলজাতীয় সকল সাম্প্র- 
দায়িক লোকের সমাগম আরম্ত হইয়াঁছে। বাঙ্গালীর শান্ত, বৈষ্ণব 
ইত্যাদি পঞ্চ সাম্প্রদায়িক লৌকই এইস্থানে বাদ করিতেছে । 
কাশীতে ধন্দ্বের যেরূপ আড়ুম্বর দেখ! যাঁয়, অন্য কোন তীর্থে সেরূপ 
আড়ম্বর দেখা যায় ন[। নানাদিগ্দেশীগত রাজা, মহারাজা, জমিদার, 
ধনী, মহাজন প্রভৃতি দেবালর স্থাপন করতঃ সত্র দির। বাদ 
করিতেছেন এ সকল সত্রে প্রতিদিন ব্রাহ্মণ ভোজন হইয় যাঁহা 
অবশিষ্ট থাকে তন্বার৷ ছুঃখী কাঙ্গাদীর ভোজন করান হয়। 
এইরূপে বহুতর লোকের জীবনযাত্র। নির্বাহ হইতেছে । 

কাশীর বাণিজ্যও অত্যন্ত বিস্তৃত। এত ছুগপক্ষেও বছলোক 
আসিয়া বাণিজ্যালয় স্থাপন পূর্বক বস্বাদ করতঃ বাণিজ্য 
করিতেছে । এইস্থানে বেনারসী শাড়ী নামে অত্যুত্ক্ শাড়ী প্রস্তত 


টি 
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(৮ -.০০ নি 








কাশী ধাম । 





হম্ব তাহ! ভারতবিখ্যাত। জরির শাল, রুমাল বছুতর আমদানী 


হইয়া বিক্রয় হয়। সাধারণ কাপড় ধৌত করিয়া! নানাবিধ রঙ্গে 


রঞ্জিত করতঃ দেশ দেশীস্তরে প্রেরিত ও বিক্রীত হইয়া থাকে। 
লৌহ, পিস্তল, তাঅ, রজত প্রভৃতি ধাতুজাত দ্রবাও পর্যাপ্ত 
পরিমাণে প্রস্তত হইয়া বিক্রয়ার্থে দেশদেশাস্তরে প্রেরিত হইয়া 
থাঁকে | কাশীর শিল্পকীর্ধ্য দেশবিখ্যাত। 

সহ্রতলীতে অনেক বাজার আছে। তন্মধ্যে বিশ্বেশ্বরগঞ্জের 
বাজার, ত্রিলোচনগঞ্জের বাজার, চেতগঞ্জের বাজার, চকবাঁজার, 
পুরাতন চকবাজার, শেঠীর বাজার, দশাঙ্বমেধের বাজার প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ। বাঙ্গাপী সকলে দশাশ্বমেধের বাজারেই দৈনন্দিন 
আহারীয় দ্রব্য কল ক্রয় করিয়| থাকেন । শীরন্ত বাঙ্গালীর প্রধান 
খাদ্য মতগ্ভ__তাহা কেবল এই বাঁজার ভিন্ন, অন্য বাজারে বিক্রীত 
হয় না; বিশেষতঃ এই বাজার বাঙ্গালীটোলার নিকটে হওয়ায় 
বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষ স্বিধা হইয়াছে। সকল প্রকার তরিতরকারী, 
ফল, মূল, শাকসব্জী প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইয়! অতি স্থুলভ 
মূল্যে বিক্রীত হয়] কোন দ্রব্যেরই অভাঁৰ নাই,_ফিনি থেমন 
খাদ্য চাহিবেন, তিনি তাহাই পাইবেন । চাকর, চাকরাণী, 


. পাঁচক, পাচিকা, মজুর, মুটে বথেষ্ট। গাড়ী, ঘোড়া, পা্ধী 


এমন কি হস্তীও ভাড়ায় মিলিয়! খাকে। সহতের স্থানে স্থানে 
অনাথ আশ্রম, ধর্ধশালা, ডাক্তারখানা, হস্পিটাল, সুল, কন্জে, 
বেদবিদ্যালয়, গোষ্টা্ষস, থানা, টাউনহল, চর্চ গ্রভৃতি 
আছে। সহর হইতে এক ক্রোশ দুরে শিকরোল নানক স্থানে উত্থার 
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জেলা--বেনারস ৷ এইস্থানে আউধ এও রোহিলখণ্ড রেলওয়ের 


প্রধান ছ্রেসন আছে। 


ষ্টেসন।” 
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বিন্ধ্যাচল। 


রর 


ূ 

র্‌ 

বৈবস্বতেন্তরে প্রাপ্ডে অষ্টাবিংশতিমে যুগে। ৃ 
শুন্তোনিশুস্তশ্চৈবান্যা বুৎপতন্তেতে মহান্থুরৌ ॥ 

: নন্দগোপগৃহে জাতা যশোঁদা গর্ভ সম্ভব]। 

তত্তো নাশযিত্যামি বিদ্ধ্যাচল নিবাপিনী ॥ | 

( মার্কত্ডয়েপুরাণং ) 


অর্থাৎ 

দেবী বলিলেন বৈবস্বত মন্বস্তরে অষ্টাবিংশতিতম যুগে আবার 
শুভ নিশুস্ভ নামক অন্ত মহানুরঘয় উৎপন্ন হইবে। সে সময় 
আমি ননগোপগৃহে বশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করতঃ বিন্ধাচলে 
$ অবস্থান পূর্বক তাহাদিগকে বিনাশ করিব। 
মিরজাপুর জেলার পশ্চিমে « মাইল দুরে তীর্থস্থান ছুইচী। 
একটা ছ্েসন হইতে একমাইল দুরে সহরের মধ্যে, ইনি চতুভূ্জা 
: কালিকা মুদ্তি। অপরণটা বিদ্ধা পর্বতোপরি অষ্টভুজ। বিদ্ধ্বাঁসিনী 
; মুর্তি। 
(হাওড়া হইতে ৪৬৩ মাইল-_ভাড়। (৪1%১০) চারি টাকা সাড়ে 
ৃ দশ আনা। কাশী হইতে মোগল সরাই হইয়া বিস্ধযাটল ষ্টেসন 
ৃ ৪৫ মাইল, রেল তাড়া-_-আট আন!। 
কি যা 2 পপি 


২৬০৩ 


তীর্থ-কাহিনী 1 





আমরা এটার সময় ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম গ্রেটে 
টিকিট দিয়া বাহিরে আসিব মাত্রই পাণ্ডার দর্শন (১) পাইয়া তাহার 
সঙ্গে চলিলীম) প্রায় ১ মাইল গমন করিয়া সহরের মধ্যে পাণ্ডা- 
ঠাকুরের আলয়েই জিনিসাঁদি রাখি! মাত্‌ দর্শনার্থ চলিলাম। 
সহরের মধ্য দিয়া উচ্চ নিম প্রস্তর নির্মিত পথ অতিবাহিত 
করিয়া মায়ের বাড়ীতে পৌছিলাম। পথিমধ্যে ফুলর্বিপত্রের 
দোকান হইতে কিছু কিছু ফুল ও বি্বপন্র লইলাম। অঙ্গনের মধ্য- 
স্থলেও আসে পাশে অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির আছে। মধ্য- 
্থলের মন্দিরে চতুভূর্জী মা কালিকা বিরাজিতা। মন্দিরের দ্বারা 
অতি ছোট, পুত্প হস্তে এই দ্বার দিয়! ঢুকিয়া দেখিলাম, 
মন্দিরের মধ্যে মা লৌহ শিক দ্বার! বেষ্টিত আছেন। “মা! যেন 
অপরাধিনী হইয়! চির কারাবাস ভোগ করিতেছেন”, ॥ হায়! যাঁর 
নাম স্মরণে, দর্শনে, পুজনে ভব-কীরা মৌচন হয়--তিনি আজ কি 
অপ্রীধে অপরাধিনী হুইয়! চির কারাগৃহে বাস করিতেছেন !!! 

আঁমি উক্ত লৌহ শিকের মধ্য দিয়া চতুভূ্জা বিদ্ধ্যবাঁসিনী 
মায়ের নিকটে যাইরা পপ মাল্য অর্পন করতঃ প্রণাম করিয়। বাহিরে 
আদিলম) প্রাঙ্গণে অন্তান্ত দেব দর্শন করিয়া! সন্ধ্া/ অতীত 
সময়ে বাসায় ফিরলাম আসিবার কালে বাজার হইতে 
জলযোগের দ্রব্যাদি লইয়া! আসিলাম। 'সে রাত্রে আমাদের 
তত্বারাই একক্সপ জলযোগ হইল। 


০) বলরাম ঠাকুর। 


৮০১৮৮৬৮১িপশিশশশিশশীশশপিশিশাতশিতশিসিশিপপি পিএ সিশিপশপিপিপাি পিপিপি, 


টিির্রারা যারা রর লা রর ররর রহ ৮ 





বিদ্ধ্যাচল। 





? পরদিবস আমরা কয়েকজনে মিলিত হইয়া মায়ের পূজ! ও 

. ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইলাম। আধারাস্তে অষ্টভূজা দেবী দর্শনার্থ 
: পাগাঠাকুরের সঙ্গে চলিলাম। সহর পরিত্যাগ করতঃ ষ্টেসন বাম- 

: ভাগে রাখিয়। রেল লাইন অতিক্রম পূর্বক পশ্চিম মুখে এক মাইল 

: গমন করিয়। সন্ীর্ণ পথ পাইলাম। এই পথ ধরিয়া আরও এক 

: মাইল পরিমাণ যাইয়া পর্বতারোহণ করিতে হইল। এই উট 
। নীচু পথ সকল অতিক্রম করিয়াই সিঁড়ি প্রাপ্ত হইপাম। এই 

, -সোপানাবলী দ্বারা অপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে উপনীত হইলাম। প্রাঙ্গণের 

! চারিদিকে ছোট ছোট গৃহ, পার্খে ই পর্বত খোদিত ছোট মন্দির । 

: ক্ষন দারপথে এই মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম মা ভ্ককদী 

. অষ্টভূজ। মৃদ্তিতে বিরাজিত! আছেন। মু্তিখীনি অতি ছোট। 

তুমি কি মা শুভ্ত নিশুস্ত মহাদৈত্যঘাতিনী || তবে কেন, মা, 

তোমার এত ক্ষত মৃত্তি? যখোগযুক্ত পুজা ও ভোগের অভাবেই কি 

. সুস্তি খর্ব করিয়াছ? আমরা তথায় আরও কয়েকটা মুক্তি দর্শন 

৷ করিয়া তথ। হইতে অন্ত পথে বিন্ধ্াচলের সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া 

; উপস্থিত হইলাম। এ ক্ষেত্রের শোভা অতি মনোরম। . আমরা 

! রমণীর ক্ষেত্রে সান্ধ্য সশীরণ সেবন করিতে করিতে আরও কয়েকটা 

1 দেব মন্দির দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিলাম। এই স্থানের কার্ধ্য 
শেষ করিয়া পর দ্রিবসেই প্রয়াগ অভিমুখে রওন! হইলাম 


শপে 


. মজ্জীগতানি পাপানি বহু জন্মার্জিতান্যপি | 


টনি টিভি মি রে রহ রা 


জন্তোর্বিশুদ্ধ দেহস্ত শ্রদ্ধা অদ্ধাপ্রতস্ত চ॥ 


যাত্রাপ্রীঁতো। নরঃ পাপঃ পরং ভ্রন্ধা ধিগচ্ছতি ॥ 

ক্ষেত্রং প্রজাপতেঃ পুণ্যং সর্বোমেব দুলভং | 
লভ্যতে পুণ্য সম্ভারৈ াঁন্যথার্থস্ত রাশিভিঃ ॥ ৃ 
দময়ন্তীং কলিং কালং কলিম্ধতনয়1 শুভ । 
আগিত্য মিলিতা যন্ত্র পুণ্য স্বর্গ তরঙ্গিণী ॥ 
প্রকৃষ্টং সর্ববযজ্ঞেভ্যই প্রয়াগমিতি গীয়তে । 
যন্তবনাং পুন্রা্ৃত্তি নর প্রয়াগার্দরবত্্নাং ॥ ৃ 
যন্ত্র স্থিতঃ স্বয়ং সাক্ষাৎ শুলটক্কোমহেশ্বরঃ | 
তত্রাপ্নুতাঁনাং জন্তুনাং মোক্ষধর্ট্দোপদেশকঃ ॥ 


পু 

প্রয়াগ। ূ 

সর্কবেভ্যো পিহি তীর্থেভ্য স্তীর্ঘরাজ বিশেষ্যতে । ৃ 
স্বর্গদে! মোক্ষদশ্চৈব সর্ববকামফলপ্রদঃ ॥ 
দিতা সিচত সরিচ্ছে্ঠেযন্রা্তাং সুর ছুল্লভে। : 





প্রয়াগ নামশ্রবণাৎ ক্ষীয়ন্তেতীব বিহ্বলং ॥ 
ইয়ং বেনীহি নিঃশ্রেণী ব্রহ্দণো বস্ম্যাস্ততঃ। 
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যত্র লক্ষমীপতিঃ সাক্ষাৎ বৈকুষ্ঠাদেত্যমানবান্‌। 
শ্রীমম্মাধবরূপেণ নয়েদ্িষ্টোঃ পরংপদং ॥ 
দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ স্্ানাৎ গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে । 
নিষ্পাপো। জায়তে মত্ত্যঃ স্বনাৎ স্মরণাদপি ॥ 


মোহ নিবর্ততে সদ্যে৷ জন্মান্তর শতোভ্ভবঃ ॥ 
€(কাশীখণ্ডে ) 


অর্থাৎ 
) অপরাপর সমন্ত তীর্থ হইতে এই বিশিষ্ট এপরয়াগ তীর্থ” মোক্ষ 
; এবং সর্ধকামফলপ্রদ শ্রেষ্ঠ তীর্ঘ। এই অন্তই ইহাকে তীর্ঘরাজ 
বলে। এইস্থানে জুরগণেরও ছুলভ গুরু ও কৃষ্ণ বর্ণ। শ্রেষ্ঠী নদী 
(গঙ্গা! ও যমুনা ) অবস্থিত! । এইস্থানে পাপী নরও স্নান করিলে 
পরমত্রন্ষত্ব প্রাপ্ত হয়। যেখানে পবিত্র! স্থরতরঙ্গিণী গঙ্গ। যমুনার 
সহিত মিলিত! হইয়া কলি এবং কালভয় দমন করিতেছেন, 
প্রজাপতি ব্রহ্মার সেই পুণ্যক্ষেত্র সকলের পক্ষেই অত্যন্ত ছুল্ভ1 
বহুতর পুপ্যবল ভিন্ন কেবল অর্থরাশি ব্যয় দ্বারা তাহ! পাওয়া যায় 
না। সমস্ত যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহাকে “প্রয়াগ* 
বলিয়া থাকে৷ যজ্ঞকারী ব্যক্তিগণের পুনরাবৃত্তি (জন্ম) হয় 
রঃ গ্রয়াগন্নাত ব্যক্তির পুনরাবৃত্তি হয় নাঁ। এই প্রয়াগ ক্ষেত্রে 
₹ মহাদেব শুলটস্কন্ধপে বিরাজিত থাকিয় প্রয়াগন্সীত জীব- 
গণের মোক্ষধর্্মোপদেশ করিতেছেন। বহুজন্মার্জিত মজ্জাগত 
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পাপরাশিও প্রয়াগ নামের মহুম| শ্রবণ মাত্রেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। 
এইখানে শ্রদ্ধীয় বা অশ্রদ্ধায় বান করিলেও জীবগণ বিশুদ্ধ- 
দেহী হইয়। ব্রক্ষপথে গমন করে। এই ভ্রিবেণীই ব্ধস্থান 
গমনের পথ। প্রয়াগ ক্ষেত্রে স্থং লক্ষমীপতি বৈকুষ্ঠ: হইতে 
আঁগমন করিয়া ্্ীমন্মাধবমুদ্ঠিতে বিরাজিত থাকিয়া মানবদ্দিগকে 
বিষ্ণুর পরমপণ্‌ প্রদান করিতেছেন; তাহাকেই বেপীমাধব ৰলে। 
গল্জাযমুন। সঙ্গম দর্শন, ম্পর্শন, সঙ্গম স্থানে মান, এবং সেবন 
ও স্মরণ করিলে শত জন্মের মৌহও বিদুরিত হয় । 

হাঁওড়। হইতে এলাহাবার্টী ৬৪ মাইল,-_রেলভীড়া পাঁচ টাকা 
সোওয়। সাত আন! | কাশীধামে শিকরোল ষ্টেসন হইতে এলাহা- 
বাদ ভাড়। এক টাকা এক আন1। ই্রেসন হইতে ছুই ক্রোশ 
ব্যবধানে এই তীর্থরাজ- প্রয়াগ। এলাভাবাঁদ ছর্গের পূর্বদিকে 
গঙ্গা, বমুনা ও সরস্থতীর মিলন স্থানেই স্নানের ঘাট। ষ্েসন 
হইতে ঘোঁড়গাড়ী ব! পদব্রজে যাওয়। যায়। ূ 

আমর! গাড়ী হইতে অবতরণ করতঃ গেটে টিকিট দিয়া 
ষ্টেসনের বাহিরে আসিয়াই সম্মুখে ধর্দশালার আশ্রয় লইলাম। 
ধর্দশালার একটা কক্ষে আপন আপন দ্রব্যাদি রাখিয়! -তালাবন্ধ 
করতঃ তিনজনে ছয় আন! ভীড়! বন্দোবস্ত করিক্না এক্কাযোগে 
শ্রসিদ্ধ তীর্থ ঘাটে পৌছিলাম। সঙ্গমস্থলে উত্তরদিক হুইতে 
গ্| ও পশ্চিমদ্ধিক হইতে যমুনা! আসিফ! মিলিত! হইয়াছেন ? 
সরস্বতী অস্তঃসলিলা | স্নানের ঘাটে প্রয়াগীরা_ শ্বেত, নীল, 
গীত, লৌহিত প্রভৃতি নানা বর্ণের পতাকা ও অশ্ব, হস্তী, পশু, 


১১০০০০৮2528 





২১০১৯৮০৯৮৮১ পিপিপি 


পরদপপপিি৮০৯০১৩৯৩৪১০৪৭ পিপিপি 





পক্ষী প্রভৃতির প্রতিমুণ্তি দ্বারা নিজ নিজ স্থান সকল পরিচিহ্থিত 


করিয়া রাখিগাছেন। এ সকল পতাকা! উচ্চ উচ্চ বংশদগ্াগ্রে 
ংযোজিত হইয়া বাষুতে পৎ পৎ করিয়! উড়িতে থাকার দুর 
হইতে অতি সুনার দেখ! যায়; বোধ হয় যেন বাণিজ্যতরীতে 
নিশান উড়িতেছে। ঘাটে অসংখ্য লৌক গঞগুগোল করিতেছে । 
গঙ্গাপুক্র, পুরোহিত, নাপিত, ভিক্ষুক প্রভৃতি যাত্রীদিগকে লইয়া 
বচসা ও টানাটানি করিতেছে । ব্টসা কখন কখন হাঁতাহাতীতেও 
পরিণত হয়। পাও! প্রভৃতির কাও কারখানা দেখিয়া 
যাত্রিগ্ণ কিংকর্তব্যবিযূ় ভইয়া দীড়াইয়া আছে। এদিকে 
কেহ স্থান করিতেছেন, কেহ গঙ্গান্তব পাঠ করিতেছেন, কেহ পুজা 
করিতেছেন, কেহ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছেন, কেহ সর্বাঞ্জে 
গঙ্গাস্ৃত্তিক! লেপন করিতেছেন, কেহ শ্রাদ্ধ করিতেছেন, কেহ দান 
করিতেছেন। কোথাও নাপিত যাত্রীদের মন্তবার্দ মুগ পূর্বক 
পুর্ব বন্দোবস্ত অস্থীকার করতঃ কারদ! করিয়া নুতন বন্দোবস্ত 
করিতেছে । কোন পাও দক্ষিণার অর্থ লইয়া! নানা অনর্থ 
করিয়। বেশী দক্ষিণা লইতেছে। তীর্থকণ্টকদিগের মহা ধুম 
পড়িয! গিয়াছে । সকলেই স্বার্থানথদন্ধানে ছুটাছুটী করিতেছে। 
এ হেন মহা গোলযোগের মধ্যে আমরা যেন চিরপরিচিত ভাবে 
মুণ্ডনান্তে নান করিলাম । ছুই একজন পাও! আমাদের নিকট 
আসিয়া আমাদের কথাবর্ভ। শুনিয়া ও হাঁবভাব দেখিয়া বিফল- 
মনোরথ হইয়! ফিরিয়! গেলেন। আমরাও তখন “ষঃ পলায়তি 
স জীবতি” এই মহাবাক্যের অনুসরণ করিলাম । পরে স্ুযৌগ- 
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তীর্থ-কাহিনী। 





মত একজন ব্রাহ্মণের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া! তৈর্থিক কার্ধ্য ও 
ত্রাঙ্মণভোজনাদি সম্পন্ন করিলাম। 

এইস্থানের শ্রয়াগীরা যেরূপ অর্থপিশাচ, অভদ্র, জগতে 
বোধ হয় অন্ত কোন তীর্থে এরূপ নাই। পাগাগণ যাত্রী লইবার 
জন্য ষ্টেসনে পূর্বেই উপস্থিত থাকে । এই সহরে তিনটা ষ্টেদন 
আছে, এলাহাঁবাদ, নাইনী ও প্রয়াগ । এই সকল ষ্টেসনে গাঁড়ী- 
ওয়ালা, একী ওয়াল।. ও অন্যান্ত দালালগণ সর্বদা যাত্রিগণকে 
ধোকা দিয়া ষে কোন্‌ পাঁগ্ডার নিকট লইয়া! যার । সেই পাও! 
যাত্রিকে আপন কায়দায় পাইয়। নানারূপ জোরভুলুম করিয়া 
তাহাদের অনিচ্ছায় সাধ্যাতীত অর্থ আদায় করতঃ উক্ত দাঁলাল- 
গণের সহিত ভাগ করিয়া লয়। অনেক মুসলমান দালাঁলগণ 
দাড়ী গেঁপ মুণ্ডন করতঃ স্বম্নং পাও বলিয়া পরিচয় দিয়! যাত্রি- 
গণকে ধোকা দেয়! যদি কোন যাত্রী ধর্দশালায় যাইতে হচ্ছ! 
করেন তাহা হইলে ধর্মশালাতে প্লেগাদি বহু সংক্রামক রোগের 
তয় গ্রাদর্শন করতঃ অন্ত ধর্মশীলার নাম করিয়া যে কোন 
পাণ্াঁর বাড়ীতে লইয়া! গিক্া পাঁগার নিকট হইতে আগ্রিম উচ্চ 
মুল্য লইয়৷ সেই যাত্রিকে বিক্রয় করে। 

উত্ত দালাল ব্যতীত কাশীবাসী ও গয়ালী দালালগণ রাস্তায় 
যাত্রীর মঙ্গ লইয়। প্রয়াগে আসিয়। আপন মিলের পাগ্ার নিকট 
লইয়! গিয়! সেই পাগার নিকট হইতে দাঁলালী গ্রহণ করে। 
এতদ্ব্তীত যাত্রিগণের সহিত তাহাদের প্রতিবেণী আত্মীয় 
সুপরিচিত “সেতো” নামধারী আরও এক প্রকার দালাল থাঁকে। 
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তাহার! প্রত্যেক তীর্থেই আপন আপন পরিচিত পাগ্ডার নিকট লইয়া! 
যাইয়া যাত্রী দ্বারায় সেই সেই তীর্থের ক্রিয়াকীও বাবদ অত্যধিক 
অর্থ প্রদান করাইয়া! স্বয়ং অর্ধাংশ গ্রহণ করে। ধর্মপ্রাণ সরল 
যাত্রিগণ এঁ সকল হুষ্ট দালালগণের চাতুরী বুবিতে না৷ পারিয়া 
প্রায়ই লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া! শেষ খণপত্র দিয়। থাকেন। 
এ জন্ত বারিগণ তীর্থে আসিবার পুর্ব হইতেই সর্বতোভাবে 
সতর্কতা অবলম্বন করিবেন । এই তীর্থে নাইনী কিন্ব! প্রশ্মাগ নামক 
ষ্রেসনে যাত্রিগণ অবতরণ করিলেই এরূপ কোন না কোন দালালের 
হস্তে পড়িতেই হইবে। একারণ এই তীর্থের টিকিট খরিদ 
করিবার সময়ই এলাহাবাদ ই্রেসনের নাম বলিয়া টিকিট খরিদ 
করিবেন এবং এলাহাবাদ ষ্েসনে আসিয়! নামিয়া তত্রত্য ধর্ম 
শালায় থাকিয়া প্রয়াগের কার্ষ; করাই নিরাপদ । এই ধর্মশালায় 
আগত্বক ব্যক্তি মাত্রেই তিন দিবস বিনাব্যয়ে থাকিবার স্থান 
পাইয়া থাকেন। পূর্বোক্ত দুষ্ট প্রতারকগণের এইস্থানে প্রবেশের 
অধিকার নাই। সময় সময় অত্যধিক যাত্রির সমাগম 
হওয়ায় ধর্মমশালায় স্থানাভাব হয়। এরূপ অবস্থায় দারাগঞ্জে 
যাইয়া! বাস! ভাড়া লইয় গ্রয়াগের কাঁ্ধ্য করাই উচিত । এইস্থানের 
কার্য মুণ্ডন, নান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ, দান, দর্শন, ব্রাহ্গণভোজন 
প্রভৃতি এই তীর্থে আসিয়! কেবল মস্তক মুণ্ডন করিয্না গেলেই 
তীর্থের কার্ধ্য হয় না। অস্ততঃ ত্রিরাপ্র বাস এবং সাধ্যানগুসারে 
উপরোক্ত কার্্যসকল করা একান্ত কর্তব্য। পুরুষ এবং বিধবা স্্ীগণণ 
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তীর্থ-কাহিনী। 
অগ্রভাগের ছুই অস্থুলি ছেদন করিবেন। তৎপর গঙ্গা বমুনা 
সরশ্বতীর মিলনস্থানে কামনাশীল হইল্না স্মানানস্তর তর্পণ 
করিয়া বথাসাধ্য দ্ানাদি উৎসর্গ পূর্বক শ্রাদ্ধ করিবেন। তদ- 
নস্তর প্রীপ্রীবেণীমাধব দর্শনার্থ দারাগঞ্জে যাইতে হয়। দারাগঞ্জ 
ত্রিবেণীর ঘাট হইতে প্রায় এক ক্রোশ ব্যবহিত | তত্রত্য বেণী- 
ঘাটে স্বানানত্তর বেণীমাধব নামক বিষুবসুন্তি দর্শন কর্তব্য । তিনটা 
মহা মাধব মধ্যে ইনি একতম। বেণীঘাটের পর পারে কিছুদুরে 
গুহকালক্স। দৃশরথাত্বজ শ্রীরামচন্দ্র বনগমনকালে এই গুহক 
চগ্ডালের আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

লখিতাদেবী (১)-__বিষুচক্রেচ্ছেদিত সতীর হস্তদ্বয়ের দশা- 
স্ুলি তীর্ঘরাজ প্রয়াগের যেস্থানে পতিত হয় এ পাঁঠস্থানে ললিতা 
দেবী বিরাজিত। এবং তৎপার্থেভব ভৈরব আছেন? যাত্রিগণ 
তথায় গমন করিয় দর্শন ও পুজ| করিবেন। তরদনস্তর সর্পরাজ 
বাস্থ্‌কি দর্শন করিৰেন। ইনি গঙ্গার বীধাঘাটের উপরিস্ 
একটা মন্দির মধ্যে আছেন মন্দিরটা একটা বৃহৎ কৃত্রম সর্প 
দ্বারা বোষ্টত। এরই বাস্গকিরাঁজের ঘাট নগর মধ্যে সকল ঘাট 
অপেক্ষা উত্কুষ্ট। তথ৷ হইতে বাইয়! শিৰকোটি দর্শন করিতে 
হয়। ত্রিবেণী ঘাটে ছূর্গমধ্যে অক্ষয় বট ও ভীমের গদা আছে। 

স্লানাদি কাধ্য সম্পাদনাস্তে বেণীমাধৰ দর্শন করিয়াই অক্ষত্ন 
বট দর্শনের নিয়ম থাকিলেও তাহা কাহার ভাগ্যে ঘটে না৷ কারণ 


(১) অঙ্ুলীকুদং হস্তস্ত প্রয়গে ললিত! ভবঃ। পীঠমালা। 2 -383 
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ইংরেজ রাজের আধুনিক আইনানুসারে বিনান্থমতিতে তথায় প্রবেশ 
করিতে পার! যায় না, স্থতরাং দর্শন হয় না। ত্রিবেণীর ঘাঁট হইতে 
অর্ধ ক্রোশ দুরে আলোপী দেবী আছেন। প্রয়াগের উত্তর-পশ্চিম 
দিকে ছুই ক্রোশ দুরে ভরদ্াজ মুনির পবিত্র আশ্রম । পদত্রজে কিন 
ঘোড়ার গাড়ীতে যাওয়! বাঁয়। এই তীর্ঘরাজ গ্রায়াগে প্রতি বার 
বৎসর অস্তে কুস্ত মেলা হয়। প্রতি বৎসর মাঘমাসে কক্গবাঁস 
উপলক্ষে বহুতর যাত্রী আগমন করতঃ বাসা ভাড়া করিয়া! থাঁকিয়! 
তীর্থরা প্রয়াগের সেব| করেন। তৎকালে স্থানীয় লোকে ভাড়। 
দিবার জন্য বহর গৃহ প্রস্তুত করিয়! রাখেন । 
এলাহাবাদ অতি প্রাচীন সহর; ইহ! পুর্বে হিন্দু ও মুসলমান - 
জাতির রাজধানী ছিল। কেন্লাটা হিন্দু রাজার সময়ে গঠিত। 
বিভিন্ন জাতীয় রাজার অধিকার কালে তাহাদেরই স্বেচ্ছাম্ত কিছু 
কিছু রূপাস্তর প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র! ভারতের কত দেশ, কত 
রাজ্য ধ্বংশপ্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু কেল্লাটী আজ পর্ধ্স্তগ বর্তমান 
আছে। এই সহরে অনেকগুলি দেখিবার বিষয় আছে। হইবো, 
মিয়র্প কলেজ (০17 ০০7৮8] 0০11556), খসরুবাগ, বাঁগাঁন, 
ডিউক অব. এডিনবরা সাহেবের এলফেড. পার্ক নামে বাগান, 
মেয়ে! হল (19১০ £7511) থর্ণহিল্সূ মেমোরিয়াল নামক মনোহর 
গৃহ প্রভৃতি দর্শনীয় । এখানে বাদসাহী মণ্ডাই, রাণী মণ্ডাই, 
দারাগপ্জ, সাগঞ্জ, কর্ণেলগঞ্জ, মুটগঞ্জ, প্রভৃতি অনেকগুলি উপনগর 
: আছে৷ বহুতর বাঙ্গালী বিষয়ুকর্ম্দোপলক্ষে বসবাপ করিতেছেন । 
; আঁধারীয় দ্রব্য সমন্তই পাঁওয়। ঘা ; জলবাঁযুও অতি স্বাস্থ্যকর । 
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ম্ুরা | 
মথুরেতিচ বিখ্যাত নাস্তি ক্ষেত্রং পরং মম | 
সা রম্যাচ স্শান্তা চ জন্মভূমিঃ প্রিয়া মম ॥ 
শুগু দেবি ! যথা স্তৌমি মথুরাং পাপহারিনীং । 
তন্নিবাঁপি নরোষাতি মোক্ষং নাস্তযত্র সংশয়ঃ ॥ 
মহামাঘ্যাং প্রয়াগেতু যফলং লভতে নরঃ। 
তৎফলং লভতে দেবি ! সথুরায়াং দিনে দিনে ॥ 
পুর্ণ বর্ষ সহতেতু বারাণস্থান্ত যফলং। 
তৎফলং লভতে দেবি ! মথুরায়াং ক্ষণেন হি ॥ 
মধুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোন্যত্র কুরুতে রতিং । 
মুটো ভ্রমতি সংসারে মোহিতো মায়য়। মম ॥ 
মধুরাং সমনুপ্রাপ্য আদং কৃত্বা দিনে দ্রিনে। 
তৃপ্তিং যালস্তীহ পিতরে! যাবৎ স্থিত্যগ্র জম্মনঃ ॥ 
যে বসন্তি মহাভাগে ! মধুরা মিতরে জনাঃ | 
তেপি যাস্তি পরাং সিদ্ধিং মৎ প্রসাদান্ন সংশয়ঃ ॥ 
বৈবস্বত স্বসা রম্যা যমুনা লোকপুজিতা। 


তত্র সান পরো দেবি ! মম লোকে মহীয়তে ॥ 
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মথুরা 1 





তথাত্র মুচ্যতে প্রাণান্‌ মম কর্মপরায়ণঃ | 

ন জায়তে স মর্ত্যেধু জায়তে চ চতুভূণ্জঃ ॥ 

বিশ্রান্তি সংজ্ঞকং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্য বিশ্রস্তং । 

তম্মিন্‌ নাতো! নরো! দেবি ! মম লোকে মহীয়তে ॥ 

সর্ব্ব তীর্থেষু যৎন্নানং সর্ব তীর্থেষু যৎফলং। 

তৎফলং লভতে দেবি ! দৃষ্টাদেবং গতশ্রমং ॥ 

ন চ যজ্ৰৈনতিপসা ন ধ্যানৈন সংযমৈঃ | 

তৎফলং লভতে দেবি ! ন্নাতো বিশ্রান্তি সংজ্ঞকে ॥ 

অর্থাৎ 
আমার জন্মত্মি অতি রমণীয়, শাস্তিগ্রদ মথুরা! নামক ক্ষেন্র_. 

অতি শ্রেষ্ট ক্ষেত্র । ইহার তুল্য আমার প্রিয়ক্ষেত্র আর নাই৷ এই 
ক্ষেত্রবানী মানবের মোক্ষ নিশ্চিত । মাঁঘমাসে প্রয়াগবাঁসে যে ফল 
হয়, মথুরাবাসী প্রতিদিনই তৎফল প্রান্ত হয়। পূর্ণ সহ বৎসর 
কাশীধামে বাস করিলে যে ফল হয়, মধুর ্ষেত্রে ক্ষণমাতর অবস্থিতি 
করিলেই সেই ফল প্রাপ্ত হয় । যে মানব মথুরা পরিত্যাগ করতঃ 
অন্ স্থানে বাদ করে, সেই মুডঢ়মতি আমার মায়ায় মোহিত হইয়া 
পুনঃ পুনঃ সংসারে ভ্রমণ করে। মধুর! প্রাপ্তি মাত্রে যে শ্রাদ্ধ করে 
তাহার পিতৃগণ মথুরা স্থিতিকাল পথ্যন্ত তৃপ্তি লাভ করেন। ষে 
সকল ইতর প্রাণী মথুরাতে অবস্থিতি করিতেছে তাহারাও অস্ত 
মুক্তি প্রাপ্ত হইবে ধর্ধাজ-ভগিনী লোকপুজিতা যমুনায় যে 
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মানব স্নান করে সে অস্তে আমার ধামে গমন করে! মথুরাঁতে 
মত্কর্মপরারণ মানবের মৃত্যু হইলে তাহাকে আর সংসারে আসিতে 
হয় না। ব্ৈলোক্যবিখ্যাত বিশ্রীমঘাটে ন্গান ও বিশ্রীমঘাট দর্শন 
করিলে যে ফল হয়, কোন যাগবজ্ঞ তপস্যাতেই সে ফল হয় না। 

হাওড়! হইতে মথুরা ৮৮৬ মাইল,__রেলভাড়া আট টাঁকা 
এক আনা। হাওড়! হইতে হাঁতরস জংসন পর্য্স্ত এক গাড়ীতে 
আসিয়া, পরে অন্ত গাড়ীতে উঠিয়া মথুরা যাইতে হয়। নিজ মধুর! 
ধামেই ষ্েসন। . 

এই স্থানের কার্ধা স্বান, তর্পণ এবং বিশ্রামঘাটে ও এ্রবঘাটে 
পিতৃলোকের পিওদান ; আর প্রধান প্রধাঁন লীলাস্থলসকল দর্শন । 
মুরাবাঁসী পাগাগণই পৌরহিত্য কার্ধ্য জন্য প্রতি যাত্রীর নিকট 
এক টাকা হিদাবে লইয়া থাকেন । হীনাবস্থা দরিদ্র বাক্তির নিকট 
কিছু কমও লইয়া থাকেন । পাগাগণের কোনরূপ জোরভূবুম ২ 
নাই। যাত্রীদের সহিত ভদ্রোচিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। 
ইহাঁদিগের বিদ্যাভ্যাস চষ্চ। অতি কম। সকলেই স্বষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ 
ও ভোজনপটু । যাত্রীর আয় দ্বারাই সংসারযাতর নির্ববাহ হয় | 

আমরা ষ্টেসনে অবতরণ পুর্বক জনৈক পাঁগার সঙ্গে সহরের 
মধ্য দিয়া বিশ্রীমঘাটে উপনীত হইলাম । দেদ্খিলাম যমুনার যত- 
গুলি ঘাট আছে তাঁহার মধ্যে এই বিশীমঘাটই শ্রেষ্ঠ। . ইহার ৃ 
শোভা অতি মনো হারিণী। সন্ধার সময় এই স্থানে যমুনা আরতি ৃ 
দর্শন করিলে - মন প্রাণ একেবারে আনন্দে বিভোর হইয়া এক ; 
অনির্বচনীয় ভক্তিরসে অভিষিক্ত হইয়া যায়! ঘাটটা যমুনার মধ্য, ৃ 

পতিত উরি -. সু 


৮০ 
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বিশ্রামঘাট, মথুরা । 


পক িলিএকিপিজাউিউিএ উপল রত 





মথুরা। 








হইতে প্রস্তর বারা বহুদুর পর্য্যস্ত উত্তমরূপে বাধান। স্থানে স্থানে 
বাত্রিগণের বিশ্রীম জন্য প্রস্তরনির্মেত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ৷ তথায় 
বসিয়া বেশ পুজা পাঠ কর! যাইতে পারে। যমুনার.জলে বা ততীরে 
থুখুফেলা, বন্তাদি ধৌত করা, পাদুকা রাখা, ধুম পাঁন কর! একেবারে 
নিষিদ্ধ। যদি কোন ব্যক্তি উল্লিখিত আচরণ করে তবে স্থান- 
বাসী ধিনি দেখিবেন তিনিই তাহাকে নির্ধযাতুন পূর্বক দুর করিয়া 
দেন। জলে অসংখ্য কচ্ছপ সীতার দির! বেড়াইতেছে । সময় 
সময় কৌতুকদর্শী যাত্রিগণ ভাজাছোল! ছিটাইয়! দিয়া উহাদের 
নির্ভীক ভাব দর্শন করিয়! থাকে । জলজন্তগণের যেরূপ উদার ও 
অমায়িক ভাব, বৃক্ষবিহারী শাখামগগণের ব্যবহার কিন্তু সেরূপ 
নয়। উহারা বানর-_চিরদিনই বানর। তীর্ঘবাঁদ করিঝুও বাঁদুরে 
বুদ্ধি বদলায় নাই, বরং বদমায়েসী কিছু বেশী বাড়িয়াছে। খান্রি- 
গণ একটু অসাবধান হইলেই তাঁহাদের ঘটা, কাটা, পোটলা- 
পুটলী লইয়। গৃহের ছাদে উঠিয়া বসে। কিছু খাদ্যদ্রব্য দিয়া 
স্তব-স্তুতি করিলে তবে দা করিয়া অপত্বত ভ্রব্য পুনঃ প্রদান 
করে। 

সে যাহ! হউক, আমরা অতি সতর্কতার সহিত একে একে 
জলে নামিয়া সশহ্বচিন্তে অবগাহন করিয়৷ উপরে উঠিলাম। 
তথায় সন্ধা বন্দনাি শেষ করিয়া গ্রুবঘাটে যাইয়া স্নান করিয়া 
তথাকার কাধ্য শেষ করিয়। ধর্মশালায় আশ্রয় লইলাম | 
আহারান্তে প্রধান প্রধান স্থান দর্শনে বহির্গত হইলাম | ঞ্ুবঘাট 
হইতে প্রার এক ক্রোশ দুরে পশ্চিমমুখে রেলরাস্তা পার হইয়া 





সিশন্ধী 





রণ 
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ভূতেম্বর (১) উপস্থিত হইলাম । যাইবার সময় পথিমধ্যে ধ্ংসাবশিক্ট 
কংসাঁলয় ও দেবকীর কারাগার দেখ! যার। তৃতেশ্বর, ইনি এই 
স্থানের ক্ষেত্রপাল দেবতা, ইহার দর্শনে সমস্ত বুন্দাবন দর্শনের কা্জ 
হয় (২)। একটা মন্দির মধ্যে ইনি বিরাজিত আছেন । তৎসঙ্সিহিত 
অপর মন্দির মধো পাতাল-তলবাঁসিনী দেবী, বোধ হয় ইনিই 
উমা নারী পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী। স্থানীয় লৌকে বলে ইনি 
কৎসোপাসিতা--বহু কাল হইতেই ইনি পাতাল-তলবাঁসিনী নামে 
খ্যাতা ৷ তথায় দর্শন ও প্রণামাস্তে অর্ঘ মাইল ব্যবধানে বালকুষণ 
দর্শন করিলাম। ইনি চতুভূজ-বিষুমূর্তি। কংস-কারাগৃহে 
বন্থদেব এই মূর্তিই প্রথম দর্শন করিয়াছিলেন। তথা হইতে 
কিরিয়। আসিয়া কংসের টিপি দর্শন করিলাম । এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ 
কর্তৃক কংদ নিহত হইয়াছিলেন। এতডিন্স পুরীকালের দর্শনীয় 
অন্ত কিছুই নাই। সহরের মধ্যে অনেক স্থানে স্থাপিত দেবালয় 
আছে। পাগুাগণ যাত্রীদিগকে সেগুলি দর্শন করাইয়া থাকেন। 
দৌলঘাত্রা! সময়ে ত্র সকল দেবালষে ভারি ধুম হইয়া থাকে। 
সে সময় ফাগ-খেলায় আবালবৃদ্ধবনিত পকলেই মাতোয়ারা 
হইয়া উঠে। 


(১) বুন্নাবনে কেশজলে উমা নামী চ দেবতা। 
ভূতেশো তৈরবন্তত্ সর্সিদ্ধ প্রদায়কঃ ॥ ( পীঠমালা।) 
(২) থুরায়াঞ্চ দেবত্বং ক্ষেত্রপালো ভবিষ্যতি। 
ত্বয়ি দৃষ্টে মহাদেব মম ক্ষেত্রফলং লভেৎ ॥ (বরাহ্‌ সংহিতা ।) 


পক ০.০ পশপিপটিটিসিপিপিউিটিটিলিলি ললিপপ 


চাহ 


চি শপ ৮১০৯৯৯৮৮৯৬ি৮১১৬পিসি, 


স্ট 


মথুরা। 











তখন পাগাগণের ও স্থানবাসীর আনন্দের পরিসীম! থাঁকে 
না। আমরা এ সকল বিগ্রহ দর্শন করিয়া সন্ধ্যার সময় যমুনায় 
আরতি দর্শনার্থ বিশ্রামঘাটে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিতে 
লাগিলাম। ক্ষণকাল মধ্যেই বাত্রিগণ এবং স্থানবাঁসী জনগণ দ্বারা 
বিশ্রামঘাট পূর্ণ হইয়। গেল! শখ, ঘণ্টা, কীসর প্রসৃতির যুগপৎ 
বাদ্োদামে দিউ অওল শবার়মান হইল ; ঠিক একি সয়ে জনৈক 
্রাঙ্ণ একটা বহুদীপ বিশিষ্ট শ্রজ্জলিত প্রদীপের ঝাড় হস্ত- 
দ্বয়ে ধারণ করতঃ দণ্ডারমান হইয়া আরতি আরম্ভ করিলেন। 
চুদ্দিক্‌ হইতে লাজ ও পুষ্প বর্ষণ হইতে লাগিল। আহা! 
তখন যে সেই স্থান কি. এক অপূর্ব শোভায় পরিশোভিত হয় তাহ! 
বর্ণনাতীত। প্রজ্ছলিত দীপালোকে যমুনার বহু দুর পর্বত. উস্ভা- 
সিত ও লাঁজপুষ্প দ্বার! জল সমাচ্ছন্ন হইল। সেই ভাসমান "লাজ 
তক্ষণাঁশয়ে কচ্ছপমণ্ডলী একত্র হওয়ায় জলভাগ আনৃশ্প্রায় হইয়া 
উঠিল। জলে কচ্ছপের মহ! মহোৎসব, স্থলে দর্শকমগ্ডলীর অপার 
আনন্দোত্সব ; উভয় আনন্দ মিলিয়া মিশিয়া এক অপুর্ব মহানন্দে 
পরিণত হইল। এই সকল দেখি! কোন্‌ পাঁষণের হৃদয় দ্রব 
না হয়!! কাহার হৃদয়েই ব। ভক্তিরসের উদ্রেক না হয়! এই 
সকল দেখিয়! মহামহিমান্বিত, প্ররেমাধার শ্রী ্রমখুখানাথের প্রেম- 
জ্যোতি ক্ষণকালের জন্ত হৃদয়ে বিকীর্ণ হওয়ায় পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ 
ও প্রণিপাত করিয়া কৃতার্থ হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই দর্শক- 
মগলীর মধ্য হইতে গুরুগন্ভীর রবে জয় জয় ধ্বনি সমুখিত হইয়া 
আকাশ ও মেদিনী প্রতিধবনিত করিয়া আরতি নিবৃত্ত রি 











৮৩ 





দু 





তীর্থকাহিনী। 





দর্শকমণ্ডলী দীপানি স্পর্শ করিয়। স্ব স্ব বাসস্থানে চলিয়! গেল। 
আমরাও যমুনার পুতবাঁরি মন্তক ছার! স্পর্শ করতঃ বাসায় প্রত্যা- 
বৃত্ত হইলাম । . 
মথুর! সহরের পারিপাটয বিচিত্র; দর্শক মাত্রেরই নয়নরগন। 
পহরটী যমুনার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। ইহা ইংরাজ রাজের একটা 
জেলা, সুতরাং রাজকীয় কার্ধযালার প্রভৃতি আছে। স্থানীয় জল- 
বাস স্বাস্থাপ্রদ। নিরামিষ আহাধ্য পমন্তই সুলভ মূল্যে প্রচুর 
পাওয়া যাঁয়। স্থানীয় লোকের স্বভাব মন্দ নূয়। 
মথুর। হইতে আট “ক্রাশ দুরে গিরিগোবর্ধন। তথা হইতে 
এক ক্রোশ দুরে রাবাকুণ্ড শ্তামকুও | মথুরা হইতে আড়াই ক্রোশ 
দুরে শ্রাবন্দাবন ধাম তিন ক্রোশ দুরে মহাবন। তথা হইতে অর্দ 
ক্রোঁশ ব্যবধানে গোকুল। উল্লিখিত সমস্ত স্থান পদব্রজে বাঁ গাড়ীতে 
যাঁওয়। যায় । পর দিবস প্রাতঃকালে আমর! চারি জনে এক টাকা 
ভাড়া বন্দোবস্তে ঘোড়গাঁড়ী যোগে গিরিগোবর্ধন দর্শনে রওনা 
হইলাম। বেল! শ্রায় বারটার সময় গিরিগোবর্ধন পৌছিলাম। 
গিরিগোবর্ধান___ইহা অপ্রশত্ত অল্নোচ্চ একটা পর্বত । 
দীর্ঘে প্রায় তিন ক্রোশ হইবে! ছুগর্ভেই প্রানভাগ প্রোথিত ; 
আছে। পর্ধতের এক প্রান্ত মানসরোবরে নিমজ্জিত। তথায় ৃ 
একটী ছোট মন্দির মধ্যে গিরিধারী দেব বিরাজিত আছেন। / 
তাহাকে দর্শন জন্ত স্থানীয় পাগারা প্রতি যাত্রীর নিকট হইতে ্‌ 
এক টাকা! হিসাঁবে লইয়া! থাকেন । গিরিধাঁরীকে দর্শন করিতে হইলে ৃ 
গোবর্ধন পর্বতের উপর উঠিতে হয়, তজ্জন্ই অধিকাংশ ধার ; 
৬ 


৮৪ 


২২০ এপতপিিসিপশশকিপিতিসিশসাশি পর 


পুতি 


কোরে রক ররেরে ক োরানেন কাকার তকারনী 


ক িশীশিশিশি 





মধুরা। 





ভাগ্যে দর্শন ঘটে না। ভক্ত মানবগণ গোবর্ধনকেও নারায়ণ 
বোধে তদারোহণে ক্ষান্ত থাকে । মানমরোবরে স্নান করিয়া 
তছদ্দেশে প্রণাম করিয়াই তাহার দর্শন শেষ করে। আমরাও 
তাহাই করিলাম। তারপর আহীরাস্তে রাধাকুও শ্তামকুণও উদ্দেশে 
রওনা! হইলাম। এইস্থান হইতে এক ক্রোশ ব্যবধানে রাধাকুও 
শ্তামকুণ্ড। প্রশস্ত সড়ক পথে পদত্রজে বা ঘোড়গাড়ীতে যাওয়! 
যায়। আমর! পদব্রজে রওন!| হইলাম! 

রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড_ ইহা প্রশস্ত সরোবরদয়, পাশী- 
পাশি ভাবে নির্মিত | চতুদ্দিক প্রস্তর দ্বারা উত্তমরূপে বীধান। 
উভয়ের মধ্যস্থলে একটা প্রস্তরনির্সিত সেতু থাকার তদ্দারা গমন।- 
গমনের বেশ সুবিধা আছে, এবং এক কুণ্ডের জল অপর কুণ্ডে 
অনায়ামে যাতয়াত করিতে পাঁরে। রাধাকুণ্ডের জল অপেক্ষা 
গ্ামকুণ্ডের জল অত্যন্ত মলিন। প্রথমে এই রাঁধাকুণ্ডে স্নান তর্পণ 
করিয়া পরে শ্তামকুণ্ডে স্নান, তর্পণ করিতে হয়। এই ক্সান তর্পণ 
জন্য তথাকার পাগাগণ প্রতি যাত্রীর নিকট হইতে এক টাঁক! করিয়! 
লইয়া থাকেন। আমর! তত্রস্থ পাঁওা শ্রীশ্তামলাল সিদ্ধিঘোটাঁকে 
নিধুক্ত করিয়াছিলাম। তিনি আমাদের সহিত অভদ্রাচরণ করেন 
নাই। তিনি পুর্বোক্ত বন্দোবস্তের কিছুই লন নাই; আমরা 
স্বেচ্ছায় ষাহ। দিয়াছিলাম তাহাই অন্তষ্টির সহিত গ্রহণ করিয়া" 
ছিলেন! এস্থানের কার্য্য কেবল স্নান, তর্পণ ও দর্শন। 


এই স্থানটাকে সাধারণ পলী ভিন্ন আর কিছুই বলা যাস়' 


না। পাবনা জেলার তাড়াসের প্রসিদ্ধ জমিদার পরম ভাগবত 





তীর্থকাহিনী ) - 


শ্রীল শ্রীবনমালী রায়, রায় বাহাছুর, শুই স্থানে তদীয় পৈতৃক 


চু িপপিশীপিপিপিশিশ 


বিশ্রহ শ্রীত্রীতবিনোদরায় জিউকে স্থাপন করিয়া তাঁহার সেবা ; 
উপলক্ষে সপরিজনে বাস করিতেছেন ৷ এই বাড়ী এন্থানে 
সর্ধপ্রধান এবং স্দৃশ্ত। আমরা সন্ধার পূর্বেই এই স্থানে 
উপস্থিত হইয়া পূর্বোক্ত পাগার সমভিব্যাহারে বেড়াইয়৷ ; 
দর্শনীয় যাহ! কিছু দর্শন করিয়া পাশার আঁলয়েঈ রাত্রি অতি- ; 
বাহিত করতঃ প্রাতে পুর্বোন্ত কুগুদ্বয়ে স্লান, তর্পণ ও সন্ধা : 
বন্দনাদি করিয়া পুনরায় গিরিগোবর্ধীন আসিয়া একা যোগে 
মথুরা আসিলাম। তথ হইতে এক! যোগে শ্রীবৃন্দাবন ধাম 
রওনা হইলাম 1 
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গো্ৰন্দজীর প্রাতীন মন্দির, বুন্দাবন। 


পৃ" ৬ 


ূ 


শ্রীরন্দাবন। 


গুহা গুহ্যতরং পুণ্যং পরমানন্দ কারকং | 
অত্যভভুতং রহঃ স্থানমানন্দং পরমং পরং ॥ 
দুলভানাঞ্চ পরমং ছুর্লভং মোহনং পরং। 
সর্ববশক্তিময়ং দেবি ! সর্ধবস্থানেহু গোপিতং ॥ 
স্থরাণামপি সুর্ধ্‌ন্যং বিষ্োরপ্যতি-ছুর্লভং । 
নিত্য-বৃন্দাবনং নাম ব্রদ্ধাণ্ডোপরি সংস্থিতং ॥ 
পূর্ণ রঙ্গ খৈশ্বধয-্থানমীনন্দমব্যয়ং | 
বৈকুষ্ঠাদি তদংশাংশং স্বয়ং বুন্দাবনং ভূবি 

রি চা রর 
রাধা-ঝোড়শ-নামাঞ্চ বৃন্দা-নাঁম শ্রুতৌ তং । 
তস্যাঃ ক্রীড়াঁবনং রম্যং তেন বৃন্দাবনং স্মৃতং ॥ 
গোলকে প্রীতয়ে তস্তাঃ কৃষণেণ নির্মিত পুরা । 
ক্রীড়ার্থং ভুবি তন্নান্ন। বনং বুন্দাবনং ্মৃতং ॥ 

(ব্রহ্মবৈবর্তে ) 

গোবিন্দাড্বিরজঃস্পর্শামিত্যং বৃন্দাবনং শুচিঃ। 
যস্য স্পর্শনমাত্রেণ পৃথী ধন্যা জগন্রয়ে ॥ 


০9০২০১৬০১২০ এত 





তীর্থকাহিনী। 





গোবিন্দ-দেহতো ভিন্নং পূর্ণ-্রন্ম-স্খাশ্রয়ং | 
মুক্তিন্তত্র যতঃ স্পর্শাৎ তন্মাহ।ক্ুং কিমুচ্যতে ॥ 
(পাদ্মে) 
অর্থাৎ 


শ্রীবৃন্দাবন গোপনীয় হইতেও গোপনীয়তর, পুণাপ্রদ, পরম 
আনন্দকর, অতযামচরয্য স্থান এই স্থান বিষ্ুরও অতি ছুর্ঘভি। 
এই স্থান নিত্য বৃন্দাবন অর্থাৎ এই স্থানে শ্রকৃষ্ণ নিত্যই বিহার 
করেন বলিয়! ইহার নাম নিত্য বৃন্দাবন । ইহা! পুর্ণকরক্ষের সুখৈষবর্যয 
স্বরূপ অব্যয় আনন্দদায়ক স্থান । বৈকুঠ্ঠাদি ইহার দশাংশের 
একাংশের সমানও নয় । 

শ্রীরাধার ষোড়শ নাম মধো বৃন্দ একটা নাম। তীহার ক্রীড়ন 
জন্যই ভগবান তন্নামে এই বৃন্দাবন ধাম নির্মাণ করেন । 

ভগবানের গাদপদ্বরজঃ স্পর্শে বৃন্দা“ন ধাম নিত্যই শুচি। এই 
পবিত্র বৃন্দাবন ধাম দর্শন ও তত্রজঃ স্পর্শমাত্রে ত্রিজগৎ পবিত্র 
এবং পৃথিবীও ধন্যা হইয়াছেন। এই পবিত্র রজঃ স্পর্শে জীবের 
মুক্তি নিশ্চয়, তাহার মাহাত্ম্য অধিক আর কি বলিব! 

মথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবন ধাম পচ মাইল। পদব্রজে, একা 
যোগে, কিন্ব' রেলগাড়ীতে যাওয়া যাঁয়। ভাড়া এক আন! । বুন্দা 
বন ধামেই রেলষ্টেলন। ষ্টেসনে নামিবামাত্র ব্রজবাসিগণ আসিয়! 
যাত্রিগণকে লইয়া যাঁর। যাঁত্রগণ নিজ নিজ সুবিধামুসারে 
থাকিয়া এস্থানের কার্ধ্যসকল করিতে পারেন । 
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শ্রীবৃন্দাবন। 


এই স্থানের কাঁধ্য_-যমুনাতে স্গান, পুজা, ঠাকুর দর্শন এবং 
সাধ্যানথসারে ঠাকুরদের ভেট দেওয়া | এই বৃন্দাবনে রাধারুষ্ণ মুর্তি 





; যে কত আছে তাহার সংখ্যা করা যাঁয় না; তন্মধ্যে গোঁবিন্বজি, 


গোঁপীনাথজি, মদনমোহনজি, এই তিন মুত্তিই প্রধান | পৃথক্‌ 
গৃথক্‌ দেবালয়ে এই তিন ঠাকুর স্থাপিত আছেন। বৃন্দাবনের আদি 
গোবিন্দজি, গোপীনাথজ্ি, মদনমোহনজি জয়পুরে স্থানাস্তরিত 
হইয়াছেন। কথিত আছে গরাংহজেব বাদসাহের ভয়ে জয়পুরের 
তদানীস্তণ মহারাজ! বিগ্রহদিগকে রজনীযোগে লুকাইয়৷ লইয়! 
যাইয়া ্বীয় রাজধানী জয়পুরে স্থাপিত করেন। পরে ওরাংঙ্গজেব 
আসিয়া শূন্য মন্দিরই ধবংস করিয়া যান) অদ্যাপিও সেই ধ্বংসা- 
বশিষ্ট মন্দির বিদ্যমান আছে। পরে নুতন মন্দির নির্মাণ করিয়া 
পাণাগণ গুর্ধোক্ত নামে তিনটা মূর্তি গঠিত করিয়া পুনঃ স্থাপন 
করেন এবং পুজাদিও যথারীতি করিয়৷ আসিতেছেন। 

যাত্রিগণ বৃন্দাবন ধামে উপস্থিত হইয়া আদৌ যসুনার কেশী- 
ঘাটে সান তর্পণ করিয়া সাধগন্গসারে বন্থালঙ্কারে যদুনাকে পুজা 
করিবেন | তৎপর বন্দাজি অর্থাৎ তুলসীদেবীকে সাঁধ্যান্থসারে পুজা! 
করিয়। পুর্বোক্ত ঠাকুর দর্শন করিবেন। ঠাকুরদর্শনার্ঘ যাইয়। 
প্রপামী বাবদ কিছু কিছু দিতে হয়,_-তাহাকেই ভেট বলে। এই 
ভেট ছয় স্থানে দিতে হয়। প্রথমে এক স্থানে যে পরিমাণ ভেট 
দিবেন অপর পাঁচ স্থানেও তাহাই দিতে হইবে, তাহার নানাধিক্য 
নাই। এ ভেটের ধরা-বাধা কিছু নিয়ম নাই, নিজ শক্তন্ুসারে 
দিতে হয়। পূর্বোক্ত তিন ঠাকুরের তিন বাড়ীতে তিনটা ভেট 
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তীর্থকাহিনী । 





দরিয়া দর্শন করতঃ স্বীয় গুরুকুঞ্জে আসিরা এ হারেই ভেট দিবেন । 
তঙপর ব্রজবাণী পাগ্ডাঁ:ক একটা এবং থে কুঞ্জে অবস্থিতি করিবেন 
তাহার গৃহভাড়। স্বরূপ একটা ভেট দিতে হইবে । এই ভেট সমাঁধ। 
হইলেই যাত্রিগণ ইচ্ছামত ঠাকুর দর্শন করিতে পাইবেন, তাহাতে 
আর কোন ব্যয় নাই। খাত্রীদিগকে একদিন ব্রজবাসীদের নিকট 


ভিক্ষ। করিতে হয়, এই ভি ফার নাম “মাধুকুরি”। রাজাধিগাঙ্গ হউন 


না কেন, তাহাকেও এইরূপ “মাধুকুরি” করিতে হয়। এই উপায়ে 
পুর্বে বছ গরিব ছুঃখী বৃন্দাবনে বাদ করিত-_এক্ষণে খাঁর সে দ্দিন 


নাই। ব্রজ্জবাসীদের যেরূপ অর্থ লালস। হইয়াছে তাহাতে বাত্রিগণের 
বৃন্দাবনের সম্পূর্ণ কার্ধ্য করাই কঠিন। সে যাহা হউক, আর এক 
দিবস শ্রীবন্দাবনের চতুদ্দিক পরিক্রম1 ও প্রধান প্রধান ঘাটে স্নান 
এবং লীলাস্থলদকল দর্শন করিতে হয়। ব্রঙ্গনাথের ব্রজলীল[র 
প্রধান ও প্রীতিকর এই শ্রীবুন্দাবনে নিধুবন ও নিকুঞ্জবন অদ্যাপি 
বর্তমান আছে। বনদ্বয়ের প্রাকৃতিক দৃশা অতি মনোহর । বহুবিধ 
লতা গুন্াণ্দ দ্বার আচ্ছাদিত থাকাঘ্ন অভ্যান্তরভাঁগ পরম রমণীয় 
শোভ। ধারণ করিয়াছে । এমন শাস্তিসোন্দধ্য সম্পন্ন বন আঁর 
কুত্ধাপি দুষ্ট হয় না। নিকুঞ্জ নামক বনমধ্যে একটা ছোট অষ্টা- 
লিকা আছে। তাহার মধ্যে জীন্রীরাধাকণ্চ মূর্তি অস্কি5 আছে) 
সন্ধাকালে ব্রজবাসিনী রমণীগণ একত্র হইয়! তথায় ভঙ্গন গান 
করেন। পাগাগণ যাঁতরীদিগের নিকট হইতে প্রতি জনে পাচসিক। 
ভেট লইয়। উক্ত গৃহে শ্রীশ্রীনাধারুষ্টের রাত্রিবাদ জন্ত পুষ্পণয্য। 
রচন। করিবার অধিকার প্রদান করেন। বুন্দাবনের নিকটে 
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:শ্্ীবন্দাবন। 





হ্য়। 

বৃন্দাবনের পুর্বোন্তর পশ্চিম দিকৃত্রয়ে যমুনা! নদী পরিখাঁবূপে 
অবস্থিতা। শ্রীধামের পরিমাণ চতুর্শীতি ক্রোশ। মথরা প্রভৃতি 
স্থান এই চতুর্শীতি ক্রোশের অন্তর্গত বিধায়, ইহার প্রাত্যেক স্থানই 
মুক্তিপ্রদ। চৌরাশী ক্রোশ ব্রজধাম মধ্য চল্লিশটা বন আছে। 
তন্মধ্যে দ্বাদশটা বন আর অষ্টবিংশতটী উপবন। এ সমস্ত বন ভ্রমণ 
করিতে হইলে ভাদ্রমাসই প্রশস্ত সয় । আরণ্য পথ অতি দুর্গম, 
হিং জন্তর তয় তাদৃশ না থাকিলে? হিংঅ মনুষোর ভয় বিলক্ষণ র 
আছে । বনমধ্যে দোকানপাট না থাকায় ভ্রমণকারিদের 
অক্গবিধার কারণ হয়, সেইজন্য ভ্রমণাঁভিলাষী যাব্রিগণ বড় বড় ; 
রাজা মহারাজগণের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে । রাজাদিগের সঙ্গে সঙ্গে 
দোকানদার থাকিয়া যায়। সুযোগ মত তাগদের অন্গগ।মী 
হইয়া নিরুদ্ধেগে ভ্রমণ করা যায়। এই বন-ভ্রমণ অবশ্য কর্তব্য, 
কথায় বলে “যে না ভ্রমে বন, তার বুথ! বৃন্দাবন” | 

বৃন্দাবনের আদিম অধিবাপীদিগকে ব্রজবাঁসী বলে। আধু- 
নিক বাঙ্গালী ওপনিবেশিকগণকে কুপ্জবাঁপী বলে। কুঞ্জবাঁদী- 
গণের গ্রাত্যেক কুঞ্জেই শ্রীত্রীরাধাকষ মুস্তি নানাণবধ নাঁমে প্রতিষ্টিত 
আছেন? এ সকল ঠাকুরের যথারীতি পুজা ও সেব! হইয়! থাকে । 
সায়ংকালে আরতির সময় সমগ্র বুন্দাবনময় অনির্ধচনীয় স্বগী ৃ 
সৌন্দর্য্য অবলোকিত হয়,তখন গোলকবিহারী প্রীহরির সম্পূর্ণ বিদ্য. ৃ 
মানতা ও লীলামাহাত্মা সুস্পষ্ট অনুভূত হয়া বুন্দাবনং পরি- ্‌ 


ৃ 
€ 
বিববন ও অন্যান্ত বন আছে, তথায় যথাসাধ্য ভ্রমণ করিতে 
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নব্বাাকাার্র ারার্যা রর 





ত্যজ্য পাদমেকং ন গম্ছতি” এই মহাবাক্যের স্বার্থকতা তখন 
বিশদরূপে প্রতীয়মান হয় | বুন্দাবনবাঁসী সকলেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়" 
ভুক্ত। অপর সম্প্রপায়ের লোক প্রায়ই নাই। এই বৈষ্ণবগণের 
মধ্যে গৃহী অপেক্ষা ভিক্ষোপজীবি বৈরাগীই অধিক | ইহারা নামে 
মাত্র বৈরাগী; কিন্ত বিরাগের চিহ্মাত্রও নাই, বরং পরনিন্দা, 
পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি নীচত! তাহাদের হৃদয় অধিকার করদ্া 
আছে। প্রক্কত ভক্ত বৈষ্ণব আছেন-__তীহাদের সংখা খুব 
কম। এই স্থানে দরিদ্রের ভাগ সর্বাপেক্ষা অধিক। একটা 
পয়সার প্রত্যাশায় যাত্রিদের পাছে পাছে এক মাইল পর্য্যন্ত 
যাইয়। থাকে, এবং পয়সার জন্য যাত্রীদিগকে বিরক্তের এক শেষ 
করে। 

বৃন্দাবন ধামে নিরামিষ খাদ্য প্রচুর পরিমাণে সুলভ মুলো 
পাওয়া যার। স্থানীয় জলবাঘু মন্দ নয়। বৃন্দীবনে পোষ্টাফিন্‌, 
টেলিগ্রাফ, অফিনূ ও থান। আছে। ইহার জেল! মথুরা। শাস্তি" 
রক্ষক পুলিশ গ্রহরিগণের স্বন্দোবস্তে দন্থা তস্করাদির ভয় নাঁই 
বলিলেই চলে ৷ কিন্তু বানরের উৎপাত দন্দ্যু তস্করাদি অপেক্ষাও কম 
নহে। সর্বদাই গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। বাঁজারে যাইতে 
হইলেও লাঠী হাতে করিয়! চলিতে হয়। স্থানীয় পাগডাগণ যাত্রীর 
সহিত সদ্যবহার ত্াাগ করিয়াছেন। কিরূপে অর্থ বেশী লওয়া 
যাঁইতে পারে সতত তীহারা সেই চেষ্টায় থাকেন ) 

এই স্থান হইতে কুকুক্ষেত্র হইয়া হরিদ্বার যাওয়া ষায়। কোঁন 
কোন যাত্রী এই স্থান হইতে জয়পুর হইয়া পুষ্কর যাইয়! থাকেন। 


পাপী সিিশশপউসি সপ ১৮১৮৮৮১উউশিউ৬উিিউিসিসিসিশটা 
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শ্রবৃন্দাবন? 


বৃন্দাবন হইতে জয়পুরের রেলমান্থল আট আনা । ৩থা হইতে 
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পুর । 
উত্তরে ইন্দ্রমার্গাচ্চ যাবৎ প্রাচী সরস্বতী । 
নন্দায়াশ্চাপি পূর্ববাচ্চ যাব কন্যা! চ পুক্ষরং ॥ 
যোজনাভ্যস্তরে তাবৎ পুণ্যং পুক্ষর-সংজ্ঞকং | 
খ্যাতমেতদ্ধি জন্ত,নাং ধর্ম্ম-্র্গপ্রমুক্তি-দং ॥ 
আপ কীট পতঙ্গা যে পশবঃ পক্ষিণো মগাঃ। 
যোজনাভ্যন্তরে চৈব ম্ৃতাঁ যান্তি পরাং গতিং ॥ 
দেবতানাং যথা শল্তৃভূতীনাঞ্চ যথা ধরা । 
তদ্বৎ সমস্ত তীর্ঘানামাদ্যং পুফ্ষরমিষ্যতে ॥ 
পর্ববতানাং যথ। মেরুঃ পক্ষিণাং গরুড়ো। যথা। 
তদ্বৎ সমস্ত তীর্থানাং বরং পুফরমিষ্যতে ॥ 
পুনন্তি সর্ববতীর্থানি ক্নানদানৈ নসংশয়ঃ । 
পুষ্ধরা লোকনাদেব সদ্যঃ পাঁপ-প্রণাশনং ॥ 
( পুক্ষর মাহাত্ম্যং ) 
অর্থাৎ 
| ইন্্রপথ হইতে উত্তরে পশ্চিমে সরস্বতী নদী পর্যযস্ত এবং 
: নন্দার পুর্ব হইতে কুমারী পর্যান্ত_এই চতুঃসীমাস্তবন্থী যৌজন- 
ৃ পরিমিত স্থানকে পুফর ক্ষেত্র বলে। এই স্থান প্রাণী মাত্রেরই 
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নিলি িলা রি 


পুষ্কর। 





ধর্ম স্বর্গ এবং মুক্তিপ্রদ ক্ষেত্র ৷ এই ক্ষেত্র মধ্যে কীট, পতঙ্গ, পণ্ড, 
পক্ষী, মুগ প্রভৃতি যে কোন প্রাণীর মৃত্যু হউক না কেন সকলেই 
মুক্তিলাভ করিয়া থাকে । দেবগণ মধ্যে যেমন শঙ্তু, পঞ্চভূত মধ্যে 
যেমন পৃথিবী ; তেমনই সমস্ত তীর্থ মধ্যে পুর তীর্ঘ। পর্ধ্বতের 
মধ্যে যেমন সুমেরু, পক্ষিগণ মধ্যে যেমন গরুড় ; সেইমত সমস্ত 
তীর্থ মধ্যে পু্কর তীর্থই শ্রেষ্ঠ । অন্তান্ত তীর্ঘ স্নান-দাঁনে পবিত্র 
করে; পুফর তীর্থ দর্শন মাত্রেই সদা সকল পাঁপ বিনাশ হয়। 
এই স্থান রাজপুতনায়__বোন্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত। 
আজমীর জেলার চারি ক্রোশ ব্যবধানে পর্বতান্তর্গত সমতলক্ষেত্র 
মধ্যস্থ একটা জলাশয়ের নাম পুষ্কর হুদ ব পুষ্কর তীর্থ। 
হাওড়া হইতে আজমীর ১২২৭ মাঁইল--রেলভাড়া (১০/০) 
দশ টাকা নয় আনা । বৃন্দাবন হইতে জয়পুর রেলভাড়া (০) আট 
আনা, তথ! হইতে আজমীর রেলভাড়া (২০) ছুই টাকা ছয় র 
আন! আজমীর হইতে পদত্রজে বা এক যোগে পুক্কর ; 
পৌছিতে হয়, এক্কার ভাড়। প্রায় (৮০) ছুই আঁনা। ৃ 
আমরা এলাহাবাদের কার্ধান্তে (৫৮/১০) পাঁচ টাঁকা সাড়ে 
তের আনায় আঙ্গমীরের টিকিট লইঞ্জা রেলপথে রওনা হইয়া ; 
কানপুর, আগরা, জয়পুর প্রভৃতি পরিদর্শনানভ্তর তৃতীয় ৃ 
দিবসের রাব্রিশেষে আজমীর ষ্টেলনে পৌছিলাম। টিকিট / 
দিয়! গেটের বাহির হইবামাত্রই জনৈক পা! আমাদিগকে ৃ 
বিআীম জন্ত ধর্মমশালায় লইয়া গেল। তথায় ঘণ্টা দেড়েক ? 
বিশ্রাম করিতেই রাত্রি প্রভাত হইল। তখন একক যোগে ৃ 
টি 
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তীর্থ-কাহিনী। 





রগুনা হইয়! প্রায় ৪ মাইল যাঁইয়! উচ্চ পর্ধত প্রাপ্ত হইলাম । 
এক! হইতে নামিয়। পদব্রজে চলিলাম, এষ্কা আমাদের 
সঙ্গে সঙ্গে চলিল। প্রায় এক মাইল উচ্চে উঠিয়া পর্ব্বতের 
শিরোদেশ অতিক্রম পূর্বক ক্রমে ক্রমে নিয়ে আসিয়। সমতল 
পথে পুঝরায় একীরোহণে চলিলীম। অনুমান আরও চারি মাইল 
পথ যাইয়া! প্রসিদ্ধ পুষ্কর তীর্থ প্রাপ্ত হইলাম। তখন বেল! দশটা 
হইয়াছে। ধর্দশালায় আমাদের স্থান হওয়া তথায় পোটক1- 
পুটলী রাখিয়! ্বনার্থ পাগডার সঙ্গে পুর হুদে উপনীত হইলাম। 
দেখিলাম হুদের এক ধারের তীর সম্পূর্ণই প্রস্তর দ্বার উত্তমরূপে 
বাঁধান। হুদের মধ্যে পশ্চিমোত্তর ভাগে দ্বীপাঁকার কিঞ্চিৎ স্থানের 
উপর ছোট একটা শিবমন্দির । তথায় গমন জন্ত সেতু আছে। 
সেতুটা ভগ্দশাপ্রাপ্ত। উক্ত অংশের জল পরিক্ষার এবং গভীর । 
জলে বৃহৎ, বৃহৎ কুভ্তীর আছে, কূলে অসংখা মৎ্স্ত। কেহই 
সাহস পুর্ধক নামিয়া নান করে না। পুর্ব-দক্ষিণাংশে জন-অন্প 
জন্ত সেস্থানে কুস্তীর থাকিতে পারে ন1। ঘাত্রিগণ অতি সতর্কতার 
সহিত হাটুপরিমিত জলে অবতরণ করিয়াই ন্বানাবগাহনের কার্ধ্য 
কোনরূপে শেষ করে। 

এই ভীর্থের প্রধান কাঁধ্য স্নান, তর্পণ,। দান, শ্রাদ্ধ ও দেব- 
দর্শন) ধাঁহার যেমৃত সাধ্য তিনি তদন্থসারে উল্লিখিত কার্য 
করিছে পারেন। তাহাতে গাণ্ডাগণের কোনরূপ জোর-জুলুম 
নাই। পাঁগাগণ অতি ভদ্র, যাত্রিগণের সহিত অতি সদ্ধযবহারে 
সমস্ত কার্ধ্য করাইয়া! থাকেন। আমরা ্নীন, তর্পণ ও যথাপাধ্য 
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আদ্ধাদি করনানস্তর বাসায় আমিলাম। আহারাস্তে পুক্কর 
প্রদক্ষিণ ও দেবদর্শনে চল্লাম। অটমটশ্বর শিব হইতে 
আরস্ত করিয়! পুফ্করের চতুর্দিকে শিব, ব্রহ্ম, নারায়ণ প্রভৃতি 
দেবদর্শন পুর্ব্ক বাসায় 'আসিলাম। "পাও ঠাকুরের নিকট হইতে 
পু্র-মাহাস্মা” লইয়া পড়িয়া দেখিলাম__পু্কর তিনটা ব্রদ্ধ পু্কর, 
রুদ্র বা জ্ঞোষ্ঠ পু্কর এবং কনিষ্ট পুফর। যাত্রিগণ এই ব্রহ্ধ 
পুক্করে স্নানাদি করিয়া কার্য শেষ করতঃ চলিয়! যান। জ্যেষ্ঠ ও 
কনিষ্ঠ পুঙ্করে কেহই যান না, কেন যে যাঁন না বলিতে পারি না? 
উল্লিখিত পু্করদয়ের মাহাত্মাও অসীম। তদ্র্শনে আমাদের 
ইচ্ছ! বলবতী হইল, পাও! ঠাকুরকে বলায়, আমাদের সঙ্গে যাইবার 
জন্ত একজন গোমস্তাকে অনুমতি করিলেন। আমরা রজ্ধনী- 
শেষে পাঁগার গোমন্তার সঙ্গে চলিলাঁম। প্রায় তিন মাইল বালুকা- 
ময় মরুভূমি অতিক্রম পূর্বক কণিষ্ঠ পুষ্করে উপস্থিত হইলাম? 
দিনমণিও দেই সময় পূর্ব্ষগগনে রক্তিমাভার দর্শন দিলেন। 
কনিষ্ঠ পু্কর একটা ছোট পক্ষী । চারি ধার প্রস্তর দ্বার বাঁধান, 


. জল নিতান্ত অপেয়। পশ্চিম ভবে ছুইটা সাধুর আশ্রম; 


তখনও দ্বার বদ্ধ থাকায় আমাদের ভাগ্যে সাধুদর্শন হইল না। 
আমরা পুাতোয়! বোধে কনিষ্ঠ পুফ্করের সলিল কিঞ্চিৎ শিরে 
ধারণ করিয়! তথা হইতে অর্ধ মাইল দুরে জোট পুরে যাইয়া! সন্ধা! 
বন্দনাদি করিলাম? ইহাও একটা অপরিষ্কার প্রশস্ত জলাশয় । 
দামদলে প্রায়স্থানই অধিকার করিয়াছে, পূর্বব ও উত্তর দিকে 
কিছু স্থান ফাক আছে। তথায় অবগাহন কর! যাইতে পারে, 
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কিন্তু জলের যেরূপ শীতলতা অনুভব হা তাহাতে অবগাহন 
করিতে আমাদের সাহস হইল না। তীর হইতেই দর্শন, প্রণাঁম 
ও তদ্বারি মস্তকে ধারণ করিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইল। পরে বাঁসায় 
ফিরিলাম। 

আসিবার কালে পধিসন্িকটে অদূরে সাবিত্রীর পাহাড় দৃষ্ 
হইল। উচ্চ পর্বতশিরৌপরি ছোট একটা মনিরাত্যন্তরে 
- সাবিত্রী দেবী আছেন। সধব! স্ত্রীগণ অবৈধব্যকামনায় ইহাকে 
শঙ্খ সিন্দুরাদি প্রদান করেন। -তখাকার পাারা প্রতি স্ত্রী যাত্রীর 
নিকট হইতে সাবিত্রীদর্শনা্দির কর স্বরূপ এক টাক! বাঁর আন! 
করিয়! লইস্ক! থাকেন। পর্ব তারোহণোপযোগী ভাল পথ নাই, 
বিশেষ সাবধান সতর্কতায় উঠিতে হয়। বায়বাহুল্য করিলে 
তথাকার পাহাড়ীদের স্বন্ধে চড়িয়৷ উঠা যায়৷ গায়ত্রী পাহাড় 
্রহ্ধ পুদ্ধরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অল্প ব্যবধানে । পর্বতের শিরো- 
দেশে ছোট একটা মন্দিরমধ্যে গায়ত্রী মাতা আছেন। সে স্থানটাও 
অতি দুরারোহ জন্য গমনে বিরত হইলাম । জ্যো্ট পুক্করাদি হইতে 
ফিরিয়া আসিতে বেলা! প্রায় ১০টা বাজিল। তখন আহারাদির 
অনুষ্ঠান করতঃ মধ্যাহক্রিয়া সম্পন্ন করিলাম। 

বৈফালে বাজার পরিদর্শনে চলিলাম ৷ বাজারে দর্শনের উপবুক্ত 
কিছুই নাই, লোকের বসতিসংখ্য। নিতীস্ত অন্ন; কাজেই কয়েক- 
খান মাত্র মুদ্রীর দোকান ও ছুই তিনখাঁন লুচি 'মঠাঁইএর দোকান 
ভিন্ন আঁর বিশেষ কিছুই নাই। তরিতরকারী সামান্য আমদানী 


ভয়, হি সমস্ত নি সুলভ হল বির সমস্ত পথগুলি ; 
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ধুলিময়। সাধারণ পল্লী ভিন্ন অন্য কিছু বলা বায় না। আগন্তক 
বাত্রী মাত্রেই প্রায়ই জানাহারাস্তে চলিয়া বান। ব্রিরাতর বাস দুরের 
কথা--একরাত্রই প্রায় কেহ বাস করেন না। জলবাঁযু তত ভাল ৃ 
বলিয়া বোধ হইল লা। বার বৎসরাত্তে এই স্থানে কুস্তমেল। 
হইয়া থাকে, তখন ইহা মহানগরীতে পরিণত হয় । এই স্থানে 
পোষ্টাফিস ও একটা সাধারণ স্কুল আছে । আমর! এদিক সেদিকৃ. 
ঘুরিরা বিরক্ত হইয়! ধুলিধূপরিত পদে বাসায় ফিরিলাম। সন্ধ্যার 
পর পাণা ঠাকুরকে কিঞ্চিৎ, প্রণামী দিয়া সফল গ্রহণ পূর্বক বিদায় / 
হইয়া খাকিলাম। শেষরাজে একা যোগে পুনরায় আজমীর পৌছি- 
লাম। 

আজমীর প্রকাণ্ড সহর__দেখিবার যোগ্য। রেল ষ্েসনটাও 
: বিস্তৃত, অনেকগুলি লাইন নানাদিকে গিরাছে। ওঁকারেশ্বর তীর্থে 
যাইতে হইলে এই স্থাঁন হইতে বাওয়া যায়। আর একটা লাইনে 
পোড়বন্ধর হইয়া ছ্বারকা ধামে যাওয়! যায়। জিতালের জংসন 
হইতে ব্রাঞ্চ লাইনে প্রভাসের ষ্টেশন ভেভিল দিকে গিয়াছে । 
আমর! পথে বিন্দুসরোধর দর্শন করিয়া দ্বারকা ধাঁম যাইব স্থির 
করিলাম । 
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তত্বীরাদীৎ পুণ্যতমং ক্ষেত্রং ত্রলোক্য বিশ্রুতং। 
নান! সিদ্ধিপদং যত্র স! সংসিদ্ধিমুপেয়ুষী ॥ 
তন্মিন্‌ ভগবতো নেত্রান্ন্যাপতন্‌ হর্ষ বিদ্ধবঃ। 
কৃপয়া সং পরীতস্য প্রপন্নে পিয়া ভূশং ॥ . 
তথ বিন্দুসরো-নাম সরন্বত্যা পরিপ্ুতং । 
পুণ্যং শিবাস্থত জলং মহর্ধিগণ দেবিতং ॥ 

( ভাগবত তৃতীয় সবন্ধঃ) 


অর্থাৎ 


দেবাহুতি যেস্থাঁনে সিদ্ধি প্রাপ্ত হন, সেই পুণ্যতম ক্ষেত্র 
এসিদ্ধিপদ” ক্ষেত্র নামে ভ্রিলৌকবিখ্যাত। সেই স্থানে শরাঁণাপন্ন 
খযিবর কর্দমের প্রতি ভগবানের ভ্বদয় ককুণাঁয় আর্দ্র হওয়ায় নয়ন 
হইতে যে আনন্দাশ্রুবিন্দু নিপতিত হইয়াছিল, তাহাতে সরোবর 
হয়, উহারই নাম বিন্দুসরোবর। তাহা সরস্থতী জলে পরিপ্লুত 
হওয়ার অতি পুথ্যপ্রদ। সেই জল অমৃত তুল্য স্বাছু এবং মহর্ষি 
গণ সেবিত । 

্বন্দ পুরাণে কুমারী খত এই স্থান “মাতৃগয়া” বলিয়। লিখিত 
হইয়াছে । এই স্থানে মাতৃষোড়শী করিলে মাতৃ-খণ যুক্ত হওয়া! 
যায়? 
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এই স্থান বোশ্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুঙ্রাট প্রদেশে বরদাঁ 
প্রান্তে সীতাপুর জেলা সরন্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। পুরাণে 
“সিদ্ধিপদ ক্ষেত্র” নামে ইহার উল্লেখ আছে । জেল! হওয়াতে 
ইহার সীতাপুর নাম হইয়াছে বোঁধ হয় "সন্ধপদ” শব্দ বূপান্ত- 
রিত হইয়! সীতাপুর হইয়। থাকিবে । এই স্থানকে কেহ কেহ 
“মাতৃগরা”ও বলে। সীতাপুর ্টেসনই বিন্দুসরোবরের বা মাতৃ" 
গম্ধার রেল ষ্টেসন। 

হাওড়! হইতে সীতাপুৰ ষ্টেদন রেলভাড়। ( ১২৮০০ ) বার টাকা 
চৌদ্দ আনা । আজমীর হইতে সীতাপুর ভাড়া (২%.) ছুই টাকা ছয় 
আনা । 

আমরা আজমীর হইতে একেবারে পেড়বন্দর পর্য্যন্ত ভাড়া 
(৭০) পাঁচ টাক! চৌদ্দ আনা দির! টিকিট লইয়৷ পথিমধ্যে সীত1- 
পুর আসিয়৷ নাঁমিলাম | টিকিট দেখাইয়! গেটের বাহির ইইবা মাত্রই 
ছুইজন পাও! আমাঁদের পিছু লইল এবং বাধ্য করিবার জন্য নানা 
প্রলোভন-বাক্যে যত্ব ও চেষ্টা করিতে লাগিল । পাগাদেের বিশেষ 
বদ্ধ ও আগ্রহ দেখিয়া আমাদের সন্দেহ হওয়ায় আমর! ষ্রেসন ও 
থানার নিকটবর্তী ধর্্শালায় থাকিলাম। ধর্রশীলার একটা কুারিতে 
বসব দ্রব্যাদি রাখিয়া স্বানার্থ পাপ্ডার সঙ্গে সরন্বঠী নদীতে চলি- 
লাম। ্টেসন হইতে বাঁজারের মধ্য দিশা পুর্বদ্দিকে প্রায় এক মাইল 
গমনের পর সরস্বতী নদী প্রাপ্ত হইলাম) নদীর পরিসর প্রায় 
অর্ধ মাইল হইবে। সরস্বতী শুতোয়া, কিন্তু সীতাপুরের নিয় দিয়! 
কিঞ্চিত প্রবাহ দৃষ্ট হয়। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোন স্থানে 
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উপর দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় অতি স্বচ্ছ ও সুস্বাছ। এপ আবি- 
লতাবর্জিত, জীবনতোষণ, সুগন্ধ, স্বস্বাছু জল কোথাও পান 
করি নাই বলিয়াই মনে হয়। পানাবগাহনে পূর্বলিখিত বচনের 
সার্থকত৷ যথার্থরূপে প্রতিপন্ন হয়) 

এই স্থানের কাঁধ স্নান, ত্র, শান্ধ ও দ্েবদর্শন | যাহার যেমত 
সাধ্য তদনুমারেই হইতে পারে; কিন্তু পাগাদের অনুগত হইলে 
বা! তাহাদের নির্দেশানুমারে সরস্বতীর কুলে ধর্শশালায় থাকিলে 
পাণগ্ডরা নানা বাহন! করিয়! অর্থ লইতে ছাড়ে ন| ; ফলতঃ এই 
স্থানে ব্যয় কিছুই নাই, উদ্ধনংখ। আট গণ্ড পয়সাঁ। কেবল 
শরা্ীয় ভ্রবোর মূলা আর পৌরহিত্যের দক্ষিণা, এইমাত্র বায় । 

সঃস্বতীগঙ্গায় স্নান, অর্পণ করতঃ তন্তীরে মুগ্তিমশী সরস্বতী 
দেবী, নীলকণ্ঠেশ্বর শিবলিক্দ এবং বিন্দুমাধৰ প্রভৃতি দর্শনীয়। 
তিনটা মহ! মাঁধবের মধ্যে ইনি একতম,_বিন্দুমাধব নামে খ্যাত। 
দর্শনাত্তর বাসায় আসিয়া আহারাদি করিতে দিবা শেষ হওয়ায় 
আর কোথাও যাওয়া! হইল না। পর দ্িবস প্রাতেই আটা, ঘ্বত, 
তিল, তুলসী, কুশ এুভূতি শ্রাদ্ধন্রব্য লইয়া পাও ঠাকুর উপস্থিত 
হইলেন ; আমরাও মাতৃগয়! করনার্থে পাগ্ডার সমভিব্যাহীরে চলি- 
লাম। রেলরাস্তা অতিক্রম পুর্ব্ক প্রায় ছুই মাইল পশ্চিম-দক্ষিণ 
দিকে গমন করিয়! বিন্ুসরোবরের নিকট জ্ঞানবাঁপীতে উপনীত 
হইলাম । : 

কপিলদেব মাতা দেবাহুতিকে এই স্থানে সাংখ্য জ্ঞানযোগ 


হাটুজলের উপর জল দেখিলাম না । জল অন্প হইলেও বালুকার 


বিন্দু সরোবর। 





উপদেশ করায় এই কৃপের নাম জ্ঞানবাপী হইয়াছে প্রস্তর 
দারা এরূপ ভাবে বাধান যে, পার্খের সিড়ি দিয়া অনায়াসেই 
ভিতরে নামিয়া অবগাহন কর! যায়। আমরা উক্ত সোপানশ্রেণী 
অবলম্বনে ভিতরে নামিয়৷ স্নান করতঃ তথ! হইতে অন্ন বাবধানে 
অল্প! সরোবরে সংকল্প পূর্বক পুনরায় ন্নানানস্তর বিদ্দুসরোবরে 
যাইয়া ল্ান, তর্পন শেষ করিলাম। বিন্দু সরোবর অল্পপরিসর 
চতুফোণবিশিষ্ট পুকরণী । চারিধারই প্রস্তর দ্বার! উত্তমরূপে বাধন 
এবং সোপানসংযুক্ত। দক্ষিণ তীরে শ্রেণীবদ্ধ ছোট ছোট মন্দির 
মধ্যে কপিলদেব, তৎপিতা কর্দম খ্ষ, কপিল-মাতা দেবাছুতির 
মুদি স্থাপিত আছে। দর্শন, গ্রণামাস্তে অদূরে বিন্দুসরো বর-তীর- 
স্থিত যে কোন স্থানে বসিয়া মাতৃষোড়শী করিতে হয়। পি 
দানের পরে অন্না সরোবরে উক্ত পিও নিক্ষেপ করিয়৷ রামচকে 
আপিয়৷ রাম, লক্মণ, জানকী ও শ্রীনাঁথজি এবং অপর মন্দিরে 
অনন্ত শয্যাশায়ী অনস্তদেব দর্শন করিয়! বাসায় আদিলাম। এই 
সকল কার্য শেষ করিতে অপরাহ হওয়ায় ক্ষুধ! তৃষ্ায় একান্ত 
রাস্ত হইয়! পড়িলাম। কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে রন্ধনাদি করিয়। 
আহারের উদ্দোগ করিতেছি, এমন সময় পাও! ঠাকুর আসিয়! 
বিদ্বায় জন্য ভারি উৎপাঁত করিতে লাগিলেন । আমরা কিন্ত 
তাহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া জঠরাঁনলে আহুতি দিয়া সুস্থির 
হইয়া, অস্থির পাগাকে স্থির করিতে বসিলাম ; কিন্ত পাঙীর স্বভাব- 
সিদ্ধ ধর্ম-_কিছুতেই সন্থষ্ট হয় না, আমরাও এখন চতুর হইয়াছি, 
সহজে পাও ঠাকুরের আশানুরূপ আকাজ্জ। পুর্ণ করিতে স্বীকৃত 
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হইলাম না। অনেক বাকাঝকির পর যৎ্কিঞ্চিৎ যাহা দিলাম 
শেষ তাহাই গ্রহণ করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিলেনা পাও! বিদ্বায়ের 
দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া ক্ষণকাল তথায় বিশ্রামের পর চারি, 
টার সময় ষ্রেসনে যাইয়া! গাঁড়ীতে উঠিয়া দ্বারকা ধামাভিমুখে রওনা 
হইলাম। জেতালেশ্বর, মেসেন।, টোল প্রভৃতি জংসনে গাড়ী 
পরিবর্তন করতঃ তৃতীয় দিবন অপরাহু চারিটার সময় পোঁড়বন্দর 
পৌছি়্। ধর্মশালায় বাসা লইলাম। পোঁড়বন্দরকেই "লুদামা- 
পুরী” বলে! 
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সুদামা পুরী। 


খই স্থান বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অধীন, পোঁড়বন্দর জেলায়_-. 
সাগরকুলে অবস্থিত) স্ুদামা ব্রাহ্মণের নামান্ুসারেই ইহার - নাম 
সদাঁমাপুরী হইয়াছে! ইদানীত্তন ইংরেজ রাজের জেলা হওয়াতে 
পোঁড়বন্দর নাম হইয়াছে । 

হাওড়া হইতে পোঁড়বন্দর রেলভাড়া (১৬৩০) ষোল টাক! এগার 
আনা। এলাহাবাদ, আগর, আজমীর, মেসানা, ঢোলা। প্রভৃতি 
জংসনে গাড়ী পরিবর্তন করতঃ পোড়বন্দর পৌঁছিতে হয় । 

পৌরাণিক শ্রুতি যে, সুদাম! ব্রাহ্মণ বাল্যকাঁলে শ্রীকুষ্ণের সহিত 
এক বিদ্যাপয়ে বিদ্যাত্যাস করায় উভয়ের মধ্যে বন্ধুতা হয়। 
কালক্রমে শ্রীকুষ্ণ দ্বারকা ধাঁমে রাজা হইয়া যক্ভা্দি উপলক্ষে দীন 
দরিদ্রকে বহু ধন দান করিতেছিলেন ৷ দীনহীন সৃদাম! ব্রাহ্মণ 
লোকপরম্পরায় উক্ত কথা শুনিয়া! বাল/ভাব স্মরণ করতঃ স্বকীয় 
দারিদ্র্য পরিহার মানসে অর্থপ্রার্তে আশয়ে দ্বারকা ধামে শ্রীক্কষ্ণ 
সমীপে ভিক্ষার্থা হইয়া উপনীত হইলেন । শ্রীকুষ্ণ সমাগত বাল্যবন্ধু 
স্দামাঁকে দর্শন করিয়া পরমানন্দে যত্বের সহিত নিজ ভবনে লইয়। 
গেলেন এবং দাস দাসী দ্বারা সেবা ও নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্যো- 
পকরণে ভোজন করাইতে লাগিলেন ৷ স্ুদ!ম! ত্রাঙ্মণ রাজভোগ 
প্রাপ্ত হইয়া বাড়ীর কথ| ভুলিয়া! গেলেন! কিছুকাল এইরূপে 
গত হইলে একদিন হঠাৎ বাড়ীর কথা মনে হইল। তখন অত্যন্ত 
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তীর্থ কাহিনী । 





ব্যস্ত হইয়া ভাবিতে লাগলেন, আমি দীর্ঘকাল বাড়ী পরিত্যাগ 
করিয়৷ আসিয়াছি, ব্রাহ্মণীর কি দশী হইয়াছে জানি না। এখানে 
অনেকদিন রাজভোগে কাটাইলাম, এক্ষণে বাড়ী যাওয়াই কর্তব্য 
এই স্থির করিয়! দ্বারকানাথের নিকট মনোগত ভাব জানাইলেন। 
ভগবান দ্বারকানাঁথ একাস্ত দুঃখের সহিত তাহাকে আলিঙ্গন পূর্বক 
বিদায় করিলেন, অর্থাদি কিছুই দিলেন না) সুদাম। ব্রাহ্মণ অর্থলাভে 
বিফলমনোরথ হইয়। ভগ্গো্সাহে দীনচিন্তে বাড়ী ফিরিলেন। হ্থীয় 
বাঁসস্থান সন্নিকটে আসিয়। দেখিলেন, পুর্ববকাঁর সে ঘর দ্বার কিছুই 
নাই; ভৎ্পরিবর্তে গেই স্থানে দ্বিতল, ত্রিতল অট্রালিকাময় এক 
বৃহৎ পুরী। বহু লোকজন, দাস দাসী, বিপুল ধশ্বর্ধা-সম্পদ। সে 
সুশীলা পত্রী ঝ| কোথায়, কিছুই স্থির নাই। ত্রাঙ্মণ অতন্ত 
হতাঁশ হইগ। বপিয়! বিতেছেন ইতিমফো ভরিতে আঅন্টালিকা 
হইতে সুশীলার দু প্বাধীর উপর পতিত হওয়ার দাঁশী দ্বার) ডাকা 
ইয়। পুরী মধ্যে লইয়া! গেলেন। তখন পরম্পরে আদ্যোপান্ত সমস্ত 
বৃস্বান্ত অবগত হইয়। “ইহ! ভগবান্‌ দ্বারকানাথের কৃপায় হইয়াছে” 
বুবিতে পারিয়া, অতি ভক্তিসহকারে দ্বারকাঁনাথের অসংখ্য ধন্যবাদ 
গ্রদান পূর্বক গুণকীর্তন করত? তদীয় সেবায় নিধুক্ত থাঁকিয়। পরম 
সুখে বদবাস করিতে লাগিলেন । তদবধি এই স্থান সুধামাপুরী 
নামে খ্যাত হইল । 

যাঁত্রগণ এই স্থানকে অতি পবিত্র বোধে আগমন করতঃ 
মন্দিরন্থ সুদামা ত্রাঙ্গণ ও তৎপত্রী স্ৃশীলার ধাতুমদী মূর্তি দর্শন 
করেন। 





! ঘণ্টায় গুম্ভিদ্বারক! পৌছা যাঁয়। ভাড়া (২২ ছুই টাকা স্থলপথ 


সু 





আমর! রেলগাড়ী হইতে নামিয়। ষ্টেসন হইতে প্রায় এক 
মাইল পদত্রজে বন্দরের (বাজারের) দিকে আসিয়া ধর্মশালায় 
আশ্রয় লইলাম এবং আপন আপন ভ্রব্যাদি রাখিয়। ুদাম। 
দর্শনার্থ গমন করিলাম । দেখিলাম নূতন গঠিত একটি মন্রিরমধ্যে 
ধাতুময় ছোট মুক্তিদ্বয় স্থাপিত আছে। ইহার সেবার জন্য জ্মী 
জায়গীর ও লোকজন নিযুক্ত আছে। ইহা ভিন্ন অত্র স্থানে দর্শনীয় 
অন্য কোন দেবমৃত্তি নাই! * 

গোড়বন্দরটী মন্দ নহে | সমুদ্রকূলে অতি পরিষ্কার স্থান ॥ 
রাস্তা, ঘাট, দোকান-পাঁট, বাড়ী-ঘর সকলই পরিষার এবং সুশৃঙ্খল । 
কালে আর? উন্নতি হইবে ইহ স্পষ্টই লক্ষিত হয়। বোম্বাই 
হইতে প্রতি সপ্তাহে ছুই দিন মেল ্টামার এখানে যাতায়াত করে। 
উক্ত, স্টামারে দ্বারক! এবং প্রভাদ যাওয়। যায়। এ গ্রীমারে নানা 


দিগদেশ হইতে মাল আমদানী-রগ্তানী হইতেছে । এই স্থানের . 


বাণিজ্যপ্রসার ক্রমেই বিস্তৃত হইতেছে । বাজারে নানাবিধ ফল- 
মূল, তরিতরকারী জুলভ মুল্যে বিক্রীত হয়। কোন বিষয়েই 
অন্ুবিধ! দেখিলাম না। বাঁজারে সমস্ত খাদ্যই পাওয়া যায়, বিশে- 
বতঃ এই স্থানে অতি বড় বড় পেপে অনেক আমদানী হয়, মুলযও 


স্থলভ 


এই স্থান হইতে গুম্তিদ্বারকা চল্লিশ ক্রোশ ব্যবধান। পদ 
ব্রজে বা গো-শকটে যাওয়! যায়। জন প্রতি ভাড়া (৮২ আট টাঁকা 
বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয়। সমুদ্রপথে জাহাজে সাত আট 
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তীথ-কাহিনী। 





অপেক্ষা সমুদ্রপথে জাহীজে গমন অতীৰ ক্লেশজনক এবং নিরা- 
পদ্ও নয়। যিনি জাহাজে গ্িয়াছেন তিনি তাহা জ্ঞাত আছেন 
তদ্ধিবরণ প্রভাসগমন বর্ণনায় বিকৃত হইবে) 

আমর! এই স্থানে ছুইদ্দিন অপেক্ষা করিয়া বিশ্রাম করিলাম । 
দৈবাৎ গুমৃতিতবারকার ফেরত গাড়ী পাওয়ায় তিলজনে আড়াই 
টাক! বন্দোবস্ত করিয়! উত্ত গাড়ী যোগে গুম্তিদ্বারক! রওনা 
হইলাম । পথিমধ্যে বে যে স্থানে গাড়ী রাখিলে স্নানাহারের 
সুবিধা হইতে পারে, গাড়োয়ান সেই সেই স্থানে গাড়ী রাখাতে 
আমাদের কোন অস্থবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। পথিমধ্যে 
খাঁদ্যাদি ভাল পাওয়! যায় না এজন্য পোড়বন্দর হইতেই কিছু 
আহার্ধ্য সংঘহ করিয়। লইলে আর কোনই কষ্ট হয় না। পথি- 
মধ্যে জামনগরের মহারাজার দুইটা কাছারি আছে। দ্বারকাগামী 


" প্রত্যেক গৃহস্থ যাত্রীর নিকট হইতে পথকর রূপে পাঁচদিক! হারে 


আদার ঈন্য কার্ধযকারক নিযুক্ত আছে৷ এ করনা দিয়! তাঁহার 
অধিকার মধ্য দিয়া যাইন্কুর উপায় নাই। এই কর গবর্ণমেণ্টের 


- জ্ঞাত সত্বেও আদায় হইয়া থাকে, এজন্য স্থলপথে গমনশীল গৃহী 


মাত্রেই উত্ত কর দিয়া রসিদ লইয়া গমন করেন। কেবল সাধু- 
সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুকের উক্ত কর দিতে হয় না! । আ'মর। ক্রমে আড়াই 
দিন গাড়ীতে চলিয়! গুম্তিদ্বারকায় পৌছিলাম ৷ 
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দ্বারকানাথ বা রণ 


নিলি 


ঘারকা। 


দ্বারকাং হরিণাত্যৎাং, সমুদ্র প্রাবয়ভজলৈঃ। 

বর্জয়িত্ব( মহারাজ, শ্রীমন্তগবদালয়ং ॥ 

নিত্যং সন্নিহিত স্তত্র, ভগবান্‌ মধুসুদনঃ | 

স্বৃত্যাইশেষাশুভহরং সর্ধবমঙ্গল মঙ্গলং ॥ 
(শ্রীমভাগৰতে ১১ স্বন্ধে) 


চতুর্নামপি বর্ণানাং ঘত্র দ্বারাণি সর্ববশঃ। 

ততো দ্বারবতীত্ত্যুক্ত। বিদ্বপতস্তত্ব দর্শিভিঃ ॥ 

অস্থাপ্যপিচ জন্তনাৎ ঘত্র চক্রাক্কিতান্যহো । ৪ 

কিং চিত্রং তত্র যে বৈধ শঙ্খচক্রার্িভাঃ করাঃ ॥ 

অন্তকঃ শিক্ষয়ত্যেবং নিজ দুতান মুহুম্মুঃ । 

তে ত্জ্য। যেদ্বণরবত্য1 নামাপি পরিগৃহতা ॥ 

শ্রীথণ্ডে ক স আমোদঃ স্বর্ণেবর্ণ ক তাদৃশঃ। 

তত পবিত্রং কুতস্তীর্থে তদেগাপীচন্দনে যথ| ॥ 

ছুতাঃ শৃণুত বন্তালং গোপীচন্দন লাঞ্ছিতং | 

ভ্বলদিন্ধনব সোপি দূরজ্তযাজ্যঃ প্রযত্ততঃ ॥ 
(কাশীখণ্ড ৭ম অধণয় ) 
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দ্বারকাং নগরীং দৃষ্ট। নরোনারায়ণে। ভবেৎ। 
দ্বারকায়াং স্বৃতোষশ্চ গর্দতোহপি চতুভু জঃ ॥ 
পশ্যন্‌ শৃণন্‌ কথাং তন্তা দ্বারকেতি বদন কচিৎ। 
দৃষ্টা দত্বা তৃণং মৃত্যুঙ্গতো৷ যাতি পরাং গতিং ॥ 
(দ্বারক! মাহান্মে) 
বাসুদেব উবাচ। 
পৈতৃকীতীর্থ তুল্যা সা কিং তীর্ঘং ্বারকাপরং ॥ 
সর্ব্বতীর্ঘথ পরা শ্রেষ্ঠ। দ্বারক1 বনুপুণ্যদ। 
ষদ্যাঃ প্রবেশমাত্রেণ নরাণাং জন্মথণ্ডনং ॥ 
দানঞ্চ দ্বারকায়াঞ্চ শ্রাদ্ধঞ্চ দেবপুজনং | 
চতুগু“ণঞ্চ তীর্থানাং গঙ্গাদীনাঞ্চ ভূমিপ ॥ 
(ত্রক্মবৈবর্তে শ্রীকুষ্ণ জন্মথওড ) 
অর্থাৎ 
মহারাজ ! ভগবাঁন মধুন্থদন যে দ্বারকাঁধামে সতত বাঁস করি- 
তেন এবং বাহার (ষে দ্বারকাধামের ) নাম স্মরণে মানবের অশেষ 
অমঙ্গল দূরীভূত হইয়া মঙ্গল সাধন হয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারক। 
পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই, তাহার নিজ আলয়টী ব্যতীত সমস্ত দ্বারক। 
ধাঁমই সমুদ্রের জলে প্লাবিত হইরা! গেল। 
্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈগ্ত এবং শৃদ্র এই চারিবর্ের উন্নতির ছার 
ঘে স্থানে বর্তমান তাঁহীকেই পণ্ডিতগণ দ্বারাবতী বলেন। যে 


ব্র্র্্র্র্যরাররারো রা. 
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হীরা 1 

স্থানের শ্রাণিগণের চিরিক সকল চউক্রদ্বারা অস্কিত চর থাকে, 
তথাকার জীবগণ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্াধারী বিষুস্বরূপ হুইবে 
তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? টা যম এই বলিয়া বারম্বার 
আপন দূতগণকে শিক্ষা দিয়া থাকেন যে, ষাহাঁরা দ্বারীবতীর নাঁম 
পর্য্স্তও গ্রহণ করে তোমরা তাহাদগকে স্পর্শ করিও না। 
তখাকার গোপীচন্দনে ষে প্রকার গন্ধ, বর্ণ ও পবিত্রতা আষ্টে 
অন্ত চন্দনে সে গন্ধ কোথায়? স্বর্ণেই বা সে বর্ণ কোথায় ? এবং 
অগ্থান্ত তীর্থেই বাঁ সে রকম পবিত্রশা কোথায় ? যমরাজ নিজ 
' দুতগণের প্রতি এমত আদেশও করেন যে, হে দুতগ্রণ! যাহার 
ললাট গোপীচন্দনাক্ষিত দুষ্ট হইসে তোমরা তাহাকে জলস্ত অনল 
সদৃশ পরিত্যাগ করিও । 





ত্বারকা নগরী দু মাত্রেই নরগণ নারায়ণশ্থরূপ হয়। ঘ্বারকাঁয় 


মরিলে গর্দিভও চতুভূর্জ হা বৈকুঠ্ প্রাপ্ত হয়। মন্ত্র আর কথা 
কি? দ্বারক! দর্শন করিলে, দ্বারক1 কথাপ্রসঙ্গ শ্রবণে, পারকা, 
দ্বারকা” শব্দোচ্চারণে এবং দ্বারকা দর্শনাস্তে তৃণমাত্রও দান করিয়! 
মরিলে পরমা গতি লাভ হয় । 

পিতৃতীর্থ তুল! সেই দ্বারকাপুরী সর্ব্তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং 
বছু পুণ্য দান করেন। দ্বারকায় প্রাবেশ মাত্রই মন্ুষ্যের পুনর্জন্ম 
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হয় না। দ্বারকায় দান, শ্রাদ্ধ, দেবপুজা করিলে গঙ্গা্ি তীর্ঘে ; 


দানাদি হইতে চতুণ্ডণ ফল লাভ হয় । 
এই মহীশীর্ঘ নি পৃথক নামে অভিহিত হয়! দুইটা পৃথক 
স্থানে অবস্থিঃ বট নাম গুম্তিদ্বারকা পা নাম 
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ভেটগ্বারকাঁ। বোষ্বাই প্রেসিডেন্সর অধীন গুজরাট প্রদেগে 
বরদ| রাজ্যে সাগরকুলে গোমতী নবীর তীরে গুমতীদ্বারকা | 
অপরটী এই স্থান হইতে দশ ক্রোশ ব্যবধানে কচ্ছ হারা 
মধাস্থ দ্বীপেপিরি অবস্থিত 1 

হাওড়! হইতে পোড়বন্ধর (সুদামাপুরী দেখ) রেলভাঁড়া 
(৯৬।০০) ষোল টাক এগার আন।। তথা হইতে সমুদ্রপথে জা।- 
জের ভাড়া (১০) দেড় টাক1। অথবা স্থপপথে চন্পিশ ক্রোশ দুরে 
গুমতীদ্বারকা || পদব্রজে বা! গো-শকটে যাওয়া ষায় । গো শকটের 
ভাঙা! বন্দোবস্ত করিয়া! লইতে হয়! আমরা সমুদামাপুরী হইতে 
আড়াই দিনে প্রশস্ত পথে গোম্শকটে গুমতীক্কারকার পৌঁছিয়| 
ওষ্কারেশ্বরের পুজারির মন্দরে বাঁদা লইলাম। বাসাভাড়া প্রতি- 
জনে দৈনিক (৫) এক পয়সা হিসাবে বন্দোবস্ত হইল। ভাড়াটিয়া 
বাসার আন্ভাব নাই, তড়িন্ন ধর্মশলাও আছে। যিনি যেমন 
স্কিধনা মনে কর্ন তিনি সেইরপেই থাকিয়া এ স্থানের কাধ্য 
করিতে পারেন। এ স্থানের কার্ধ্য  গুমতী (১) নদীতে ক্সাঁন ও 
ভেট এবং দ্ব্নকানাথ দর্শন) দান, ব্রা্গখভোঞ্ণ ইত্যাদি 
যাত্রিগণের ইচ্ছাবীন। 

গৌতম খ্ষর পালিতা কন্ঠা গৌতমী। তাহার নামানুপাঁরেই 
ইহাকে গৌতমী ব।৷ গুম তীত্থারকা বলে। গোতম।ন্গা যেস্থ/নে 


(১) গুমতী নদীর এক নাম গ্দাবরী। অনা নাষ 2গোমতী। বানীকি 
রামায়ণে আকোনপঞ্চশ সর্গের ১০ম শোক দ্রষ্টব্য । 
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সাগরের সহিত সঙ্গতা হইয়াছেন, তন্তীরস্থ স্থানকেই গুমতীদ্বারকা 
বলে। ইহার বিশেষ বিবরণ গৌতমী পুরাণে বর্ণিত আছে 

এই তীর্যস্থানে আসিয়া সর্বাগ্রে গৌতমীগঙ্গায় স্নান তর্পণ 
করিতে হয়। তৎপর দ্বারকানাঁথকে দর্শন করিতে হয়] যদি 
কেহ অগ্রে গৌতমীগঞ্জাতে কাম না করিয়! দ্বারবনাথ দর্শন 
করেন তবে তাহার দর্শন জন্য ফল হয় না। দ্বারকানাথের এইরূপ 
আদেশ থাকায় যাত্রীমাত্রেই অগ্রে গোমতী নদীতে স্নান করিয়া 
থাকে | বরদার মহারাজ। গোমতী স্নানার্থ প্রতি গৃহস্থ যাত্রীর নিকট 
হইতে (১০) পাঁচসিকা করিয়া ভেট আদায় করিরা থাকেন। ইহা 
গবর্ণমেন্টের জীনিত। এ কর আদার জন্য লোক নিধুক্ত আছে। 
কর না দিয়া কেহ গোপনে স্নান করিলে তাহার নিকট হইতে দণ্ডের 
সহিত কর আদায় হয়। অর্থবান্‌ সাধুর অর্ধেক, অর্থহীন সাধু- 
সন্ন্যাসীর উত্ত কর দিতে হয় না। সাধুসন্ল্যাসীর প্রতি মহারাজার 
এ অনুগ্রহ বৈশেষ ধার্ট্িকতার পরিচায়ক) উক্ত কর আদায়. 
হইলে অন্থজ্ঞাম্বরূপ বাহুতে রবারের শীল.মাহর দ্বার রংযুক্ত 
ছাপ দেওয়া হয়। তদুষ্টে প্রহরিগণ অবগাহনের বাঁধা জন্মাইতে 
পারে না। মানের সংকল্প দিবার জন্য পুরোহিতব্রাঙ্ষণ ন্নান- 
ঘাটেই উপস্থিত থাকেন, তাহাকে ছুইটী পয়সা দিলেই সংকল্পের 
মন্ত্র বলিয়া স্নান ও তর্পণ করান। তদ্বাতীত পু:রাহিতের অন্য 
কোন কার্ধ্য নাই। উক্ত পুরোহিত জাঁতিবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন, 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কায়স্থের এক, তিনি মাঁলি প্রভৃতির এক, গোয়ালার 
এক ইত্যাদি । স্বানাস্তর তীরে মন্দির মধ্যে গোমতী মাযী দর্শন 
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করিয়া ছবারকানাথ দর্শন করিতে হয়। ইহার অপর একটা 
নাম রণছোড়। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন মগধাঁধিপতি জরাসন্ধ 
তাহার অবধ্য, তাহাতেই জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ করা বৃথা বোধে 
রণ ছাড়িয়। মথুর! হইতে পলায়ন করিয়া এই স্থানে আইসেন, সেই 
হইতে এ দ্েশবাসীরা দ্বারকানাথকে ণরণছোড়” নামে অবিহিত 
করেন। দ্বারকানাথের মন্দিরটী গৌতমীগঙ্গার তীরে, . সাগরের 
উত্তরকুলে। গুম্তীতে যতগুলি মন্দির আছে তন্মধ্যে ঘবারকানাঁথের 
মন্দিরই সর্ব্েষ্ঠ। প্রস্তরনির্দিত স্থুনিপুণ শিল্পকার্য্যের নিদর্শন 
স্বরূপ । উচ্চ প্রায় ৮৯ হস্ত) পঞ্চতলবিশিষ্ট টারি অংশে গঠিত-” 
চুড়াসকল স্বর্ণম্ডিত।  বহুদুর হইতে ইহার সৌনরধ্য সুন্দর 
রূপে দেখা যায়। গুজরাটা ভাষায় মন্দিরটার নাম জগৎঘুট। 
মন্দিরাভ্যস্তর গর্ভগৃহে শখ, চক্র, গদা, পদ্মধারী কৃষ্ণ-পাষাণনির্মিত 
ভগবান রণছোড়জি চতুতূ্জ মূর্তিতে রঞ্জতাঁদনে বিরাজিত। বিগ্রহটী 


-দবিহস্ত পরিমিত দণ্ডায়মান। বিগ্রহটী আপাদমস্তক বনুমূল্য 


মপিমুক্তাজড়িত, হীরকথচিত নানাবিধ রত্ালঙ্কারে উত্তমরূপে 
স্থশোভিত হই" দীপ্তিতে মন্দির উদ্ভাসিত করিতেছে । রত্বালস্কারে 
এমনি জড়িত যে দ্বারকানাথের শ্রীমুখারবিন্দ ভিন্ন অন্য অঙ্গ দর্শন 
হয়না । মহা মরকত রত্ররাজি বিরাঞ্জিত হারকমণ্ডিত শিখিপুঙ্ছ 
সমন্বিত রত্্মযন কীরিট শিরোপরি শোভিত হইয়া শ্যামকাস্তি শ্রীমুখ- 
মণ্ডল উদ্ভাদিত করতঃ ক্িগ্ৌজ্জল জেযোতিঃ অধিকতর বিকশিত 
হইতেছে । শ্রুতিূলে মকরাকৃতি মণিময় কুগুলঘ্্ন বিলম্বিত হওয়ায় 
কপোলদ্ধয়ের যে কি অপূর্ব শোভা হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। কণ্ঠ 
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হইতে বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়া মণি-মুক্তা হীরকখচিত রত্বময় মাল্য- 
দাম অভিন্ন ভাবে এখিত হইয়া প।দপদ্ন পথ্যস্ত লম্িত হওয়ায়, বোধ 
হয় মাল্যদাম পাঁদপন্ন-মকরন্দ লোভেই কণ্ঠ হইতে নামিরা. পাদপদ্স 
চুন করতঃ আনন্দে আন্দৌলিত হইতেছে । এ শোভা দর্শনে যে 
প্রীতি জন্মে তাহা বর্ণন! করা যায় না। এক বদরিনারায়ণ ভিন্ন 
এ রূপের তুলন! বুঝি লগতে আর নাই। ইনি ধরার্ঘই ভক্তজনের 
পাপতাপহারী চিন্তরগ্রনকারী। দর্শকগণ সকলেই পুলকিতাস্তঃ" 
করণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পুর্ব্বক একে একে চরণাম্ৃত পান করিয়া 
আত্মাকে ক্কতার্থ জ্ঞান করিল। 

তৎপর শ্রীমনির গ্রদক্ষিণানস্তর পার্শ স্থত মন্দিরে অন্যান্য মুনি 
দর্শন করিলাম। ভগবান্‌ ছারকানাথের মন্দিরের বামপার্শের 
মন্দিরে কল্যাণজি অর্থাৎ, কামদেব। দক্ষিণ পারের মন্দিরে 
টিকনজি অর্থাৎ বলরাম। স্গুখের মন্দিরে দেবকী, তৎবামপার্খে 
বেণীমাধব--দর্গিণপার্ে পুরুযোভ্তমদেব । সকলেই পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
মন্দিরে বিরাজিত। দক্ষিণ ভিত্তিতে মহামায়! অধ্বিকা দেবী আছেন । 
বলরানের সম্মুখ বিনতানন্দন গরুড় জোড়করে বিরাজিত | শ্রীমন্দি- 
রের চারিদিকে পৃথক পৃথক মন্দিরে চারি পউমহিবী) বথা-_কঝসিণী, 
জান্ববতী, সত্যভামা, ও লক্ষণা বিরাজিতা আছেন। ত্র সকল 
দর্শানস্তর পুরী হইতে আদিবার সময় কয়েকটা সোপানশ্রেণী 
অতিক্রম করিলেই দক্ষিণ দিকে সারদামঠে সারদাদেবী ও তৎ- 
সন্নিহিত শিবলিঙ্গ দেখিলাম। শশ্করাঁচার্যয কৃত মঠচতুষ্টয়ের মধ্যে 
ইহা একতম মঠ। সন্যানী সম্প্রদায়ের নিকট সারদামঠ নামে 
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প্রসিদ্ধ ও পবিত্র । মঠে আশ্রমী লা থাকায় অধত্বে রক্ষিত দৃষ্ট 
হইল তৎপর তথা হইতে ফিরিয়া! সোপানশ্রেণী অবতরণ করিয়া 
গোঁমতী-তীর দিয়া চলিকাম। এইতীরে ব্হুতর দেবস্থান ও সাধু- 
নন্্যাদীর আশ্রম আছে। ক্বানঘাটের উপরই গোমতী মারী, 
তৎপর সত্যনাঁরায়ণ হন্ুমানজি, রাঁমচন্দ্রজি এবং সঙ্গমস্থলের উপর 
মন্দির মধ্যে সঙ্গম-নারায়ণজি দর্শন করিলাম। এই স্থানেই 
সঙ্গমতীর্থ বলে এবং অনতিদুরেই চক্রতীর্থ স্থান। এই চক্তরতীর্থে 
নিয়ত স্থানীয় লোকের শবদেহ দগ্ধ হওয়াঁ় এ স্থান মহাশাশানে 
পরিণত হইফাছে। এ শ্মশানে অসম্যক দগ্ধ অস্থিসকল সাঁগরজলে 
পতিত হইয়] পুনরাগ লহ্রী দ্বারা বেলাভূমিতে নিক্ষিপ্র হইলে তখন 
উহা'র গাত্রে চক্রাকার চিহুদকল স্পষ্ট লক্ষিত হয়) শাস্ত্রে উহাকে 
গ্ম্তীচক্র বলে। সাধু-সন্ত্যাসী এবং যাব্রিগণ মধ্যে কেহ কেহ 
তর চক্র লইয়। শীলগ্রাম তুল্য" যত ও তুলসী চন্দনাদি দ্বারা পুজা! 
করিয়া থাকেন। সঙ্গীয় প্রদর্শকের নিকট শুনিতে শুনিতে সহর 
মধ্যে ভদ্রকালীর মন্দিরে আসিলাম 1 মন্দির মধ্যে বন্ত্রাল্কাঁরে 
ভূষিতা চন্দনে চর্টিতা ম| ভদ্রকালী বিরাঁজিতা আছেন । তৎপার্থে 
আঁশা দেবী অধিষ্ঠিত আছেন। আমরা সমস্ত দেব-দেৰী দর্শন ও 
প্রণাঁমান্তে বাসায় আমিলাম। 

আহারান্তে বৈকাঁলে সহর দর্শনার্থ বাস! হইতে বাহির হইলাম । 
সন্ধ্যা পরযযস্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম । পহরে 
হিন্দু মুদলমীন উভয় জীতিরই বসতি আছে। লোকের আর্থিক 
অবস্থা ভাল না হইলেও স্বভাব মন্দ নহে, অভিমান বা বিলাসিতা 
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কিছুমাত্র নাই। হলচালনা, পশু রক্ষণীবেক্ষণ প্রভৃতি কাঁধ্যই 
অনেকের জীবনোপায়। নিক্রশ্রেণীস্থ লোক প্রার বিদ্যাশিক্ষা 
করে না| বয়াল গরু বারা হাল চাষ ও গাড়ী চালায় । এক একটা 


বয়াল যেমন উচ্চ, দেখিতে তেমনি স্থন্দর ; পরিশ্ীমেও বেশ পটু। 


০৬১৮৯ াাপিসাপাশাশ 


এরূপ গো অন্য কোন স্থানে দেখি নাই । োগ্ড্রাদের গো 
অনেকেই দেখিয়াছেন, ইহ! তদ্দপেক্ষ! বৃহৎ ও বলবাঁন। গীতী 
কদাচিৎ দোহন করে, বৎসেরাই প্রায়শঃ ছুগ্ধ পান করে। গাভী 
(গাইয়া ) মহিষ গ্রায় সকলের বাঁড়ীতেই আছে, তাহাই দোহন 
করিয়া ছুপ্ধ পান করে ও বাজারে বিক্রয় করে। মহিষের দুগ্ধ বলিয়া 
কোন রূপ গন্ধ নাই, বরং স্থস্বাুই বোঁধ হইল । ছুগ্ধ যথেষ্ট পাওয়। 


যায়,_মুল্যও অতি স্বলভ। বাজারে তরিতরকারী,' ফল, মুল, 


চাউল, দাইল অতি অন্পই পাওয়া যায়, _ুলাও বৈশী। মযদী 
অতি সুলভ) স্থানীয় লোকে ময়দাই অধিক ব্যবহার করে মিঠাই 
সন্দেশের দোকান ছুই তিনখান মাত্র; তাহাতে দেশীয় থাদাই 
প্রস্তুত হয়! সমুদ্র হইতে দূরবর্তী কৃপোদক ব্যবদ্বত হয়। যাত্রি- 
গণ স্থানীয় লৌকের নিকট হইতে পানীয় জল খরিদ .করিয়া লয়। 
আমরা এই স্থানে ত্রিরাত্র বাঁপ করিয়। ভেটঘ্বারকা রওনা হই- 
লাম। গুমতিদ্বারক! হইতে রামগা পর্যন্ত আট ক্রোশ পথ পদব্রজে 
বা! গো-শকটে যাইতে হয় ৷ গোঁশকটের ভাড়াও বেশী নহে; এক 
টাকার মধ্যেই প্রায় হয়। ভাড়া বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয়? 
রামরা-__এটা প্রাচীন তীর্থস্থান বটে, কিন্তু দর্শনীয় বিশেষ 
কিছুই নাই। ইহা একটা ছোট পল্লী। যাত্রিগণ এইখানে শঙ্খ, উক্ত; 
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গা, পদা ঈগ্ধছাঁপ অঙ্গে ধারণ করেন। ভক্তমাল গ্রন্থে দেখিতে 
পাওয়া যায়, কোন সময়ে মহারাজ পীপাজি সন্ত্রীক বৈরাগ্য গ্রহণ 
করিয়! দ্বারক ধাঁমে আসিতেছিলেন ; পথিমধ্যে এই স্থানে দ্বারকা- 
নাথের আদেশ হয় ষে “তুমি শঙ্খ, চক্র, গদ1, পদ্ম দগ্ধছাপ দেহে 
ধারণ না করিয়া আমাকে দর্শন করিও না” এই আদেশ হওয়ায় 
মহারাজ পীগাজি এই স্থানে দগ্ধছাঁপ ধারণ করেন) তদবধি উক্ত 
স্থানে ছাপ ধারণের প্রথা প্রচলিত হয়) ছাঁরকাগীমী ধাঁত্রী মাত্রেই 
এই স্থানে দগ্ধছাঁপ বাহুতে ধারণ করিক্না তৎপর ছ্বারকায় গমন 
করেন: ছাপ গ্রহণের ব্যয়ের কোন দিষ্দিষ্ট নিয়ম নাই বটে, 
কিন্ত চারি আনার নযুন নহে। অন্যাপি উক্ত ভক্ত পীপার প্রতিমূর্তি 
স্থাপিত আছে, ততৎ্সহ একটী ধর্মশালাও আছে। অতিথি- 
অভ্যাগতকে সিধা দেওয়া হইয়া থাকে। এইস্থান হইতে প্রায় 
ছুই ক্রোশ ব্যবধানে কচ্ছ উপসাঁগরের মধ্যে ভেটদ্বারকাঁ। নৌকা 
যোগে ষাইতে হয়, ভাড়! প্রতি জনে এক আনা । 

ভেটদ্বারকা (১-_গ্জরাঁটী ভাষায় ভেট শব্ষের অর্থ দ্বীপ! 
এই স্থান কচ্ছ উপসাগরের দ্বার! চতুর্দিক বেষ্টিত থাকাঁয় বোধ হয় 
“ভেটদ্বারকা” নাম হইয়াছে। কিন্তু হিন্ুস্থানী লোকের বলেন 
“ভেট” শবের অর্থ সাক্ষাৎ্। বৃন্দাবন হইতে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ 
দর্শন মানসে আসিয়! এই স্থানে তীহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। 


(১. অপর নাষ শশ্বস্থীপ, শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খাম্রকে এই দ্বীপের উপর বিনাশ করা 
ইহাকে শশ্বদ্বীগ বলে। 
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এইজন্য উহাকে “ভেটদ্বা্ক” বলে। এ উভয় অর্থই সঙ্গত এবং 
সার্থক! ূ 

সেধাহা হউক, আমর! প্রাতে সাতটার সময়ে রাঁমরা হইতে রওন| 
হ্ইয়। নৌকা ঘোঁগে সাগর উত্তীর্ণ হুইয়! নয়টার সময় ভেটদ্বারকায় 
পৌছিলাম; পৌছ! মাত্র জনৈক পাও! হাজ্র। তাহার সঙ্গে 
যাইয়া দৈনিক প্রতিজনে (৫) এক পরস! হিসাবে বাসাভাড়া স্থির 
করিয়া তাহার বাদার অবস্থিতি করিলাম। এস্থানেও বঝহুতর 
ভাড়াটিয়া বাদ! পাওয়। যায়, তভিন্ন ধর্মশীলাও আছে। এম্থানের 
প্রধান কার্য দর্শন ও ভেট। দর্শনার্থ ক্রাহ্মণভোজন ও 
জ্ীভগবালের ভোগ দেওয়া যাত্রিগণের ইচ্ছাধীন। পার 
কোনই কার্ধ্য নাই) ভবে জনৈক ত্রাহ্ধণ প1ও1 নামে পরিচয় দিয়] 
সন্ধে সঙ ঘুরিয়! ঘুরিয়! দর্শনের সাহাধ্য করেন, এজন্য তাঁহাকে 
কিঞ্িৎ দিতে হয় । 

আমরা বাপায় আপন আপন বস্ত্রাদি রাখিয়! ন্ীনাস্তর পবিত্র 
বসন ধারণ পৃর্ব্বক পাওার সঙ্গে শ্রীদ্বারকানাথের পুরীর সদর ঘারে 
আসিয়া উপনীত হইলাম। বরদার মহারাজের সশস্ত্র রক্ষক দ্বারা 
অহোরাত্র এই দ্বার রক্ষিত হইতেছে । এই দ্বারের পুরোভাগে অশ্বখ- 
মুলে ছোট একটা মন্দির মধ্যে শিবলিম্ব স্থাপিত আছে । দ্বারের 
দক্ষিণ তাগে একজন রাজকার্ধ্কারক ভেট আদার জন্য তাকিয়! ঠেস 
দিয়া উপবিষ্ট আছে। স্প্রতি গৃহী-যাত্রীর নিকট সাঁতসিকা ভেট 
লই প্রাবেশের অনুক্ঞ! স্বরূপ বাহুতে রবারের স্ট্যাম্প দারা রঙগযুক্ত 
ছাপ দিতেছে । অর্থবান্‌ স্বরধুগণের উক্ত করের অর্ধ এবং অর্থহীন 
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ভিক্ষুক সন্ন্যাসীদিগের উক্ত ভেট দিতে হয় না] আমরা প্রথম দ্বার 
অতিক্রমণ পূর্বক কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া অপর একটা দ্বার অতিক্রমণ 
করিয়! একটা শ্কোষ্ঠে উপস্থিত হইলাম । এই প্রাকোষ্তের দক্ষিণে 
বিদ্ববিনাশন গণপতি, বামে রাধারাণীর শ্রীমন্দির, সম্মুখে মহালক্ষমী 
কক্মিণী দেবীর শ্রীমন্দির, তৎসন্পিহিত গোবর্ধননাথ ও গোপালজি 
প্রভৃতি মন্দিরস্থ অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবী দর্শন করিতে হয়৷ তৎপর 
তৃতীয় দ্বার অতিক্রম পুর্ব বিতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম । 
এই প্রকোষ্ে প্রথম সাক্ষীগোপা'ল মন্দির; পুরোভাগে চন্দন 
কাষ্ঠের অপূর্ব স্তপ্ত। শ্রণীম ও প্রীদক্ষিণ পুরঃসর মন্দির মধ্যে 
জঙ্মীনারায়ণ ও জ।ঘুবতীর দর্শন করিতে হয়। ইহার পার্থ সত্যভাম! 
দেবী'ও তৎপার্খস্থিত মন্দির মধ্যে তুলসী দেবী বিরাঁজিত| দৃষ্ট 
হন। তৎপর দেবকীজি, এবং বামপার্্বে বেণীমাধবজি, তৎসন্মুখে 
অস্বাদেবী প্রভৃতি পৃথক্‌ পৃথক্‌ মন্দির মধ্যে অধিষ্ঠিত আছেন । 
তদণস্তর শ্রীদ্বারকানাথের শ্রীমন্দির মধ্যে কৃষ্ণ-পাষাণ বিনির্ষিত শঙ্খ- 
চক্র-গদা পদ্াধারী শ্রী্ধারকানাথকে চতুভূ'জি মুষ্তিতে কারুকার্ধাখচিত 
রজতাপননে বহুবিধ রড্লালঙ্কারে ভূষিত হইয়া! রাজবেশে বিরাজিত 
দেখিলাম। পুরোভাগে বিনতানন্দন গরুড় ঘুক্তকরে অন্ুচ্চ স্তস্তোপরি 
বিরাজমান আছেন । ভগবান্‌ দ্বারকানাথের আগাদমন্তক মণি মুক্তা 
হীরক প্রভৃতি দ্বারা এরূপ আচ্ছাদিত যে, শ্রীদুখপন্ন ভিন্ন অন্ত অঙ্ক 
দর্শন হয় না, এমন কি চতুভূর্জ__দ্বিভূজবলিয়! প্রতীতি হয়। 
শিরে বহুমূলা মধুরপুচ্ছ-সমন্বিত মরকত 'মণিমণ্ডিত অত্যুজ্জল 
কিরীট শোভিত। ভগবানের বদ্নকমলের মনোহর শোভা 
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বর্ণনাতীত। একে কিরীটস্থ মণিমুক্তার দীপ্তিতে শ্তামকাস্তি শ্রীমুখ- 
মণ্ডপ সতত উদ্ভাসিত, তাহাতে দীপ্তিশালী মকরাকৃতি কুগুলঘ্বয়ের 
সঞ্চালন জনিত কপোঁলদ্বয় সর্ধদাই ছ্যুতিমজন্‌ হওয়ায় শ্তাম- 
কান্তির স্সিগ্ধোজ্জল জ্যোতিঃ অধিকতর বিকাশ পাইতেছে। উন্নত 
নাঁসিকাণ্ে মনোহর অধরপললবের শোভার দীমা নাই। এই অপ- 
রূপ রূপ নিরীক্ষণে দর্শক মাত্রেই আত্মহারা হয় । আ মরি মরি!!! 
কণ্ঠ হইতে মহামরকত হীরকখচিত মণি মুক্তাজন্ড়্ুত বহুবিধ 
রড্ররাঁজি গঠিত মাণ্যদাম লম্ঘিত হইয়া বক্ষঃস্থদ শোভিত করতঃ 
মুক্তিগ্রদ চরণপ্রান্তে পতিত হইয়াছে। পরিধান চম্পক-কেশর তুল্য 
পীতকৌষেয় পন্ট বসন, তছপরি স্বর্ণমেখল! দ্বার কটিতট শোভ- 
মান) চরণে হীরকর্জড়িত মহা-মরকত-বিনিনিত রভ্বমন্র কি্কিনী 
প্রভৃতি আভরণে নখপল্লবাগ্র পর্য্যন্ত ভূষিত হইয়া রাতুল চরণের 
অতুল শোভা বিকাশ করিয়াছে । আজান্ুদ্ষিত বাহ্চতুষ্টয় অত্যু- 
জ্জল মহারদ্ুময় কেমুর বলয় গ্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত 
হইয়াছে। ফলতঃ এমন বিশ্বঙজন-বিমোহন যুর্তি আর দুইটা আছে 
বলিয়া! বোঁধ হয় না। দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিলাম, “অদ্য 
মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতং | সাক্ষাৎ ত্রন্স্বরূপং ত্বাম- 
পগ্ঠন্নিজ চক্ষুষ৮ | সেই বিশ্ব-বিমৌহন রূপ দর্শনে রোমহর্ষ হইল-_. 
চক্ষে জল আমিল। তখন পুলকিতাস্তঃকরণে, বাপ্পাকুল লোচনে, 
গললম্বীকৃতবাঁসে, ঘুক্তকরে, গদ্গদ বাক্যে আশ্মনবেদন পূর্বক 
সাষ্টাঙ্গে শ্রণিপাত পুরঃসর ছরণামূত গ্রহণ করতঃ আত্মাকে কৃতার্থ 
বোধ করিলাম । 
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শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ পার্খের মন্দিরে কল্যাণজি অর্থাৎ কামদেব, 
তত্দক্ষিণ মন্দিরে টিকনজি অর্থাৎ বলরাম বিরাজিত আছেন। এ 
মৃহিদ্বয়ও বেশভূষায়ু ্বারকানাথের সমতুল্য শবর্ধ্যশাঁলী। সমস্ত 
দেবমন্দিরের ছারই রজতমপ্তিত এবং প্রত্যেকেই কারুকার্ধ্য- 
খচিত রজতামনে বিরাজিত। সমস্ত মন্দিরই ঝাড় লঠনে 
উত্তমরূপে সজ্জীককত। দর্শনীনস্তর বাসায় আসিয়া আহীরাদি 
করিলাম। 

পর দিবস শখ তলাঁও নামক তীর্থ দর্শনে চলিল।ম। প্রায় এক. 
মাইল ব্যবধানে এই তীর্থ। ভগবান শঙ্গান্থরকে এই স্থানে বধ 
করায় ইহার নাম “শব্থতলওয়া” হইয়াছে) ইহা একটা পুর্ণ 
বিশেষ। উক্ত তলওয়াতে স্নান করতঃ সন্পিহিত প্রাসাদ 
মধ্যে ধাতুময় দরশাবতার যৃত্তি দ্বারা বেষ্টিত “শঙ্খনারায়ণ” নামক 
অপুর্ব মূর্তি দর্শন করিলাম । এই তলওয়া হইতে উত্তরে অর্থ 
ক্রোশ ব্যবধানে সত্যভামার পুরাতন মন্দির । পুরোভাগে স্বগাঁয় 
পারিজাত বৃক্ষ অদ্যাপি বর্তমান আছে। তগবাঁন সত্যভাম। দেবীর 
প্রীতির জন্ ইন্দ্রালগ্ন হইতে এই বৃক্ষ হরণ করিয়৷ আনিয়া এই 
স্থানে গাপন করেন। ইহার কিঞ্চিৎ ব্যবধানে পুর্বাভাগে কৃষ- 
পাষাণে গঠিত বৃহদাক্ততন কালীয়-নাগের মূর্তি আছে । লোকে 
বলে, কিয়দ্,রে সমুদ্র মধ্যে মেঘমণডলের স্যার গাঁ ক্ৃষ্খ জলরাশি 
মধ্যে কালিন্দী হৃদচ্যুত মহানাগ কাঁলীয় বাণ করেন। সমুদ্রপথগামী 
কোন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি কদাচিৎ সৌভাগ্যৰশতঃ উক্ত মহাকাকর 
কালীয় সর্পের দর্শন পান। শীল্ে এ স্থানকে "্রমণক” ঘীপ বলে। 
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তথ! হইতে উত্তরে সমুদ্র-তীরে “পদস” তীর্থ নামক এক মহাশ্মশান 
এই স্থান মন্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য কিন্বদস্তী শুন! যায় । মানবের 
মৃতদেহ দহনের পর ক্রহ্মতালুর দগ্ধ অস্থি সমুদ্রে পতিত হইলে 
তাহ! ভগবানের হস্তস্থিত শোভমান পদ্মর্ূপে পরিণত হয় এবং 
পরে লহ্রীসহ তীরে উত্থিত হইয়া থাকে । পুণে এ পদ্মকে বিসবু, 
তুল্য জ্ঞানে তুলসী চন্দনাদি দ্বারা পুজার বিধি আছে। এই কারণ 
ওঁ স্থানের নাম “পদ্ম তীর্থ” হইয়াছে। বৎ্সরাস্তে ভগবান এই 
স্থানে আগমন করতঃ এক দিবস অবস্থিতি করেন। এই পদ্‌ম 
তীর্থে যাত্রী মাত্রেই গমন করয় কান তর্প করেন । 

ক্হারা ভেটদ্বারক! পরিক্রমণ করিবেন, তাহার এই স্থান 
হইতে গমন কঙ্ি্া পঞ্চিমাভিমুখে দেড় ক্রোশ অন্তর দড়ি! 
হনুমান্‌ যাইবেন। গুজরাঁটী ভাষায় লাঙ্গুলকে প্দীড়ি” বলে। তাই 
ঈড়িয়। হনুমান নাম। রামায়ত সম্প্রদায়ভূক্ত বছ বৈষ্ণব এই 
স্থানে আছেন। তথা হইতে পাঁচ ক্রোশ ব্যবধানে ডিঙ্গেশ্বর নামক 
এক শিবলিঙ্গ আছেন। ইনিই এই স্থানে প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ । 
শিবরাত্রিতে এই স্থানে মহ! সমারোহে মেলা হয়। তথা হইতে 
পুর্বদিকে ছই ক্রোশ গমন করিয়! বালকেশ্বর দ্বারকানাথ দর্শন 
কর্তব্য। শ্রীক্ষেত্রের স্তায় ইহার প্রসাদান্নও এখানে বিক্রীত হয়। 
তথ। হইতে আিবাঁর সময় পথিমধ্যে চৌকী হনুমান নামে খ্যাত 
হস্ছমানমূর্তি দৃষ্ট হ়। ইহার খিঁচ্ড়িভৌগের প্রসাদ কাঙ্গালী 
অতিথিকে বিতরণ করা হয়। এতত্তিন্ন এই পথিমধ্যে অন্তান্ত 
অনেকানেক দেবদর্শন হর, বাহুল্য বোধে তাহার 'উল্লেখ হইল 
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না। পরিক্রমণ শেষ করিয়। বাসায় আসিয়া যথাশক্তি ব্রাহ্মণ- 
ভোজন কর্তব্য। বদি-কেহ ভগবাঁনের ভোগ দিতে ইচ্ছা! করেন 
তবে শ্রীদ্বারকানাথের কার্য্যকারকের নিকট তদর্থ দাখিল করিবেন । 
এবং ইচ্ছা হইলে প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারেন৷ এই 
মহাতীর্থে ত্রিরাত্র বাস করা কর্তব্য। উল্লিখিত কাধ্যসকল 
করিতেও ত্রিরাত্র সময় আবশ্তক হয়। অতঃপর গোপীতীর্থ 
দর্শনীয়) রি 
গোগীতীর্৫ঘ- সাধারণতঃ ইহাঁকেই গোপীতলওয়া বলে। 
গোপীগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দর্শন মানসে বৃন্দীবন হইতে আগমন 
করিয়া এই স্থানে শুনিলেন, ভগবান লীলাসঘ্বরণ করিয়াছেন ; 
তখন গোপীগণ ভগবানের বিরহে কাতর! হইয়! এইখানেই 
আপন আঁপন দেহত্যাগ করিলেন। তাহাতেই এই স্থানের নাম 
গোগীতীর্ঘ ব! গোপীতলওয়া। এই গোপীতলওয়ার মৃত্তিকাই 
গৌপীচন্দন। দ্বারক! গমনশীল বাত্রী মাত্রেই ছারকার কার্ধ্য শেষ 
করিয়া এই গোগীতীর্থে গান তর্পণান্তে এক রাত্রি বাস করেন। 
আমর! প্রীতে নয়টার সময় ভেটগ্বারকা হইতে নৌকা যোঁগে 
রওনা হইয় প্রা এগারটার সময় গোপীতলওয়ার পথে আসিয়া 
নামিলাদ। নৌকাভাড়া প্রতি জনে এক আনা! দিতে হইল। পরে 
বহু যাত্রী সঙ্গে রাঁজপথাবলম্বন করিয়া পদত্রজে চলিলাম। প্রায় 
ছুই ক্রোশ পুখ অতিক্রম করতঃ ৰাঞ্ছিত স্থান প্রাপ্ত হইলাঁম। 
অনেক অর্থবান্‌ যাত্রী বয়াল গাড়ী যোগে আমিলেন। গোীতল- 
ওয় প্রান্তর মধ্যবর্তী একটা অগভীর প্রশস্ত জলাশয় | তলওয়ার জল 
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পরিষার এবং স্ুস্বাছে। ইহার তলদেশের নৃত্তিকাই গোপীচন্দন। 
শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, ইহা অতি পবিত্র এবং মৃত্যুকালে উক্ত 
গোপীচন্দন যাহার দেহে থাকে তাহার বিষুলোক প্রাপ্তি হয়। এই 
জন্ত ধাত্রী মাত্রেই পরম যদ্রের সহিত ইহা সংগ্রহ করি! থাকেন। 
এই স্থানে অবস্থিতির জন্য ছুইটী ধর্মশালা আছে; কয়েক ঘর 
মাত্র লোকের বসতি ৷ একখানি মাত্র দোকান, তাহাতে দেশীয়- 
দিগের উপযোগী খাদ্য ভিন্ন অন্ত কিছু পাওয়া যায় না। সময় 
সময়, তাহাঁও ছুশ্রাপ্য হয়) এ জন্ত দ্বারক1 ধাম হইতে আগমন কালে 
আমর! কিছু কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলাঁম। 
স্নান তর্পণান্তর তত্বারাই জঠরানল নিবারণ করিলাম। এই স্থান 
হইতে গোড়বন্দর চল্লিশ করোশ) গৌ-শকটে বা পদব্রজে যাওয়া 
যায়। হীাহারা স্থলপথে প্রভাস যান, তাহারা পৌড়বন্দর 
পৌঁছিয়া রেলপথে জিভালেস্বর হইয়া গ্রভাসের গ্টেশন ভেরাঁভিল 
গিয়া থাকেন৷ আর যাহার! জলপথে প্রতাস যান, তাঁহারা এই 
স্থান হইতে দশ ক্রোশ দুরবর্তাঁ গুমতীছারকা পর্য্যন্ত গোশিকটে 
বা পদব্রজে যাইয়া তথা হইতে সমুদ্রপথে প্রভাসের ষ্টেশন 
ভেরাতিল গ্রিয়! থাকেন । গোঁঁশকটের ভাড়া বন্দোবস্ত করিয়া 
লইতে হয়। আমরা পরদিন প্রাতে এক টাকা ভাড়া বন্দোবস্ত 
করিয়। গোশকটে পুনরায় ওমতীদ্বারকাঁয় আসিলাম। সমুদ্রপথে 
প্রভাস গমন বে কত কষ্টকর, তাহা প্রভাসের বৃত্তান্ত মধ্যে বিবৃত 
হইবে। 
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পুর্বে যমেশ্বরং যাবৎ শ্রীসোমেশস্ত পশ্চিমে । 
উত্তরেতু বিশালাক্ষী দক্ষিণে সরিতাঁং পতিঃ ॥ 
এতৎ ক্ষেত্র যবাঁকাঁরং বৈষ্বং পাঁপনাশনং | 
অত্র ক্ষেত্রে স্কৃতাশ্চৈব পাপিনো যে নরাধমাঃ ॥ 
স্বর্গং গচ্ছন্তি তে সর্ষে স্বতঃ স্থকৃতিনো যথা । 
ক্ষেত্রাণামাদি ক্ষেত্স্ত বৈষ্ণবং তদ্ধিদুর্বধাঃ | 
তীর্থ কোট্যদ্ধ কোটি চ তীর্ঘানাং প্রবরাণিচ ॥ 
দিব্য ভৌম্যন্তরীক্ষঞ্চ তানি চৈবাত্র ভামিনি। 
তত্র ত্রয়ীমুর্তিমতী স্বয়ং গঙ্গা ব্যবস্থিতা ॥ 
বিষ্ণু সংপ্রাবনার্থায় প্রাণিনাঞ্চ হিতায়বৈ। 
গয়াগঙ্গাকুরুক্ষেত্র নৈমিব পুঞ্ষরাণিচ । 

পুরীং দ্বারবতীং ত্যক্ত। অভ্রৈব বদতে হুরিঃ ॥ 
অন্রাগত্য নরো যস্ত মানং শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ। 
স বাতি বৈষ্ণবং স্থানং কেশবস্য প্রমাদতঃ | 
সরত্বতী হীরণ্যাচ সমুদ্রুশ্চৈব ভাঁমিনি 
্রয়াণাঁৎ সঙ্গমো যত্র ছুষ্প্াপ্যো দৈবতৈরপি ॥ 


পিসিপিসিিএউিপশিসিউউিউিউিিসাশউিসিউিটাপিপিলিিটাপউিউিিসিসিপিল। 
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ত্রেলোক্যপাবনী পুণ্য স্থিতা যত্র সরস্বতী । 

তত্রৈব ছুর্লভং ্ানং যত্র সাগরসঙ্গমং 1 

সরম্বতী সমুদ্রশ্চ সোমেশঃ “স' ত্রয়ন্তথা । 

দর্শনং চক্ষুষা জন্তোঃ সকারন্্য় ছুর্লভং ॥ 
(প্রভাম মাসে ) 


অর্থাৎ 


পুর্বভীগে যমেশ্বর, পশ্চিমে সোমেখর, উত্তরে বিশালাঙ্গী, 
দক্ষিণে সমুদ্র”-এই সীম! চতুষ্টয়ের মধ্যে যবাকার ক্েকে 
পাঁপনাশন পবিত্র বিষণ ক্ষেত্র বা গ্রভাস ক্ষেত্র বলে। এই 
বিষুঃ ক্ষেত্রে নরাঁধম পাপী বাক্তিরও যদি মৃত্যু হয় তবে 
তাহারও স্বর্গপ্রান্তি হয়! পুণ্যক্ষেত্র মধ্যে এই ক্ষেত্রই আদি 
বিঝুঙ্ষেত্র। পৃথিবী হইতে তস্তরীক্ষ মধ্যে দেড় কোটি পুণ্য 
তীর্থ আছে; মে ঘকলই এই প্রজীস ক্ষেত্রে বর্তমান আছে; 
রন্ত গঙ্গাত্রয় এই স্থানে প্রত্যক্ষ বিদ্যানান। প্রাণিগণের হিতের 
নিমিত্ত ভগবাঁন শ্রীহরি গর গঙ্গা, কুরুক্ষেত্র, নৈসিষারণ্য এবং 
দ্বারকাধামও পরিভ্যাগ করতঃ এই ক্ষেত্রে সতত বাদ করিতেছেন । 
যে মানব এই স্থানে আগমন করিয়! নান ও শ্রাদ্ধ করেন তিনি 
ভগবান হরির গসাদাৎ বিঞ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। সরস্বতী, হিরণা! 
এবং সাগর এই তিনের মিলিতস্থান দেবগণেরও অতি ছুূর্সভ! 
ব্রৈলোক্যপাবনী পুণা সরস্বতী যে স্থানে সাগরের সহিত সঙ্গত! 
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হইয়াছেন, রী সঙ্গমস্থান দেবগণঞ্ ছর্পভ বোধ করেন। সরস্বতী, 
সমুদ্র ও সোমনাথ এই “স”কারত্রয়-সম্মিলিত স্থান অতি দুর্লভ । 

এই পবিত্র পুগ্যতীর্ঘথ বোখাই প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত সৌরাষট 
(স্থরাট ) দেশে ভেরাভিল জেলায় । যে স্থানে সরশ্বতী ও হিরণ্যা 
নদীদ্য় মিন্বিত হইয়! সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছেন, সেই 
মিলনস্থলের উপর এই প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র রাজকোট বাজুনাগড়ের 
রাজার অধিকৃত । 

হাঁওড়া হইতে তিরাভিল স্টেশন রেলমীশুল (১৬০) ধোঁল টাকা, 
প্্জারি আন। । এলাহাবাদ, আগর, আজমীর, মেসেনা, ঢোলা, 
জিজ্জীলেখবর প্রভৃতি জংসনে গাড়ী পরিবর্তন করিয়া তিরাঁভিল 
ষ্টেশনে নাঁসিতে হয়| বৃন্দাবন হইতে মথুরা, আগ্রা, জয়পুর হইয়া! 
আজমীর পৌছিতে হয়। রেলমাশুল (২৭০) ছুই টাকা দশ 
আনা। আজমীর হইতে উল্লিখিত ষ্টেশনে নামিয়া গাড়ী পরিবর্তন 
করতঃ তিরাঁতিল ষ্টেশনে পৌছিতে হয়। মাশুল (৫14০) পচ 
টাক! এগার আনা গুর্গতীদ্বারকা হইতে সাঁগর্পথে জাহাজে 
তিরাভিল স্টেশন মাশুল (১৫) এক টাকা আঁট আন!) উপরি খরচা" 
অর্থাৎ জাহাজে উঠ। নামার নৌকাভাঙ্ক! ইত্যাদি (০) আট আনা'।. 

আমরা গুমতীতে তাঁড়াতাড়ি ন্নানাহার শেষ করিয়া দশটার 
সময় রওনা! হইয়া প্রায় এক ক্রোশ দূরবর্তী সাগরকুলে শ্রী 
:ষ্টেশনে উপনীত হইয়া গরাতাসের টিকিট লইলাম। জাহাজ কোথায়, 


দেখা গেল না) শ্রুত হইলাম, সাগরতীর হইতে প্রীয় ছুই ক্রোশ 


দুরে সমুদ্র মধ্যে আছে। আমর প্রথমতঃ নাবিকিগণকে ছইটী 
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পয়স দিয়া তাহাদের স্বন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক তীর হইতে প্রায় চল্লিশ : 
হাত পরিমিত পথ সাগর-জলের মধ্য দিয়া যাইয়া ছোট ছোট নৌকায় 
আরোহণ করিয়! ছুলিতে লাগিলাম। পাঁচ ছয়টা করিয়া আরোহী 
লইয় দোছুল্যমান ছোট ছোট নৌকাগুলি বড় নৌকার অভিমুখে 
চলিল। প্রায় অর্ধ মাইল যাইয়া দোলা়মান বৃহৎ নৌকায় আরোহণ 
করিলাম। পূর্বাপেক্ষ। দোলন এবার কিছু বেশী বোধ হইল। 
উভয় নৌকাভাড়া চারি আনা.। ক্রমে চারি পাঁচখানা ছোট 
নৌকার, আরোহী লইয়া এক একখানি বড় নৌকা বীচিমালার 
উপর দিয়া ছুলিতে ছুলিতে সবেগে জাহাজ ' অভিমুখে চলিল। 
চাহিয়া দেখিলাম দুরে জাহাজ তরঙ্গাভিঘাতে বিরাট দেহ আন্দোলিত 
করিয়া ভাঁগিতেছে। দোলন ক্রমে অসহা হওয়ায় আরোহি- 
গণের মধ্যে “ওয়াক ও-য়াক্‌” শর্ষে বমন আরম্ত হইল। 
যত দুরে যাইতে লাগিলাম দোলনও ততই বর্ধিত হুইয়৷ আমাদের 
শরীর অস্থির করিয়া তুলিল। নৌকাতেই বখন এই অবস্থা, তখন 
ন! জানি জাহাজে কতই ছুর্গতি ভোগ করিতে হইবে? দেখিতে 
দেখিতে সেই নৌকাদকল অতল জলধির বক্ষোপরি ভাসমান জল- 
যানের পার্খে আসিয়! উপস্থিত হইল। তখন জাহাজের মধ্য হইতে 
একখান। অপ্রশন্ত সিঁড়ি নামিয়া আসিয়া! নৌকা সংলগ্ন হইয়া 
ঝুলিতে লাগিল। এই দোছল্য ক্ষুদ্র সোপানালম্বনে জাহাজে 
উঠিতে হইবে; এবার মহ বিপদ । জলযানে আরোহণ করিতে যাইয়া | 
সাগর-জীবনে পতিত হইয়! পৈত্রিক জীবনটা না যায়, এই ভাবিয়া 
সকলেই ব্যাকুল। জাহাজের খালাসিরা আিয়। নৌকা হইতে 
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আকুল যাঁত্রিগণের গাটুরি লইয়া ব্যাকুলভাবে অকুল সমুদ্রস্থিত 
জাহাজের ডেকের উপর ছুড়িয়া ছুণ়িয়া ফেলিতে লাগিল। ইতোমধ্যে 
আরও কতকগুলি নৌকা যাত্রীসহ আসিয়া উপস্থিত দেখিয়া, জাহাজ 
হইতে আরও কতকগুলি খালাসি নামিয়া আসিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে 
পোৌটলা-পটলী উঠাইয়া জাহাজ মধ্যে ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিল । 
এদিকে ঘাত্রিগণ জাহাজে আরোহণ জন্ঠ সমূৎ্সুক হইয়! সকলেই 
সোৌপানের দিকে অগ্র গমনে বাগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। 
জাহাজের উপর হইতেও কতকগুলি যাত্রী নামিবার জন্য সিঁড়ির 
ধারে'আসির! কড়াইল । ছুই একটা করিয়া! নামা উঠ! আরম্ত 
হইতেই মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। এই গোলযোগে কে 
কোথায় কাহার গায়ে পড়ে তাহার স্থিরতা নাই । আমর! এ গোল- 
যোগ সময়ে হেলিতে ছুলিতে, উঠিতে পড়িতে, কাপিতে কীপিতে 
সিঁড়ি ধরিয়া অতি অন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়া কোন প্রকারে জাহাজের 
মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম । জাহাজে উপস্থিত হইয়া দেখি, 
জাহাঁজের উপর বিরাট কাগকারখানা। লোকে লোকারণ্য--«ন 
স্থানং তিল ধারণং” ৷ জাহাজের দোলনে আরোহী মাত্রেরই শরীর 
অস্থির। সকলেই থেন মদ্যপানে মাতোয়ারা__কাহাঁর গায়ে কে পড়ে, 
কে কোথায় বমন করে তাহার স্থিরতা নাই। কেহ কেহ মলমৃত্র-বমন- 
সিক্ত বন্ত্র গাত্রে জড়াইয়া অজ্ঞানাবস্থার পড়িন আছে। কোথায়ও 
কেহ “ওয়াক, ও-_য়াক” শব্দ করিতেছে । এই সকল দেখিয়! আমরা 
একেবারে অবাক্‌। বাক্যস্ৃত্ি নাই_-কি করি, স্থান পাই কোথায় 
_বসি কোথায়? যখন আসিয়াছি তখন ইহার মধ্যেই থাকিতে 
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হইবে । জাহাজ এমনই ছুলিতেছে যে, কেহই ক্ষণকালও ঈাড়া- 
ইতে পারিতেছে না। সুতরাং বসিবার স্থান অন্বেষণ করা সুছু্ষর। 
ক্রমে আরও যাত্রী উঠিয়! জাহাজ মণ্যে মহা গোলযোগ আরম্ত 
করিল। বকাবকি, মুখানুখি, ক্রমে হাতহাতি পর্যাস্ত আরম্ভ হইল । 
অতি কষ্টে একটু স্থানের যোগাড় করিয়া আমরা তিনজনে কোন 
মতে হাত পা গুটাইয়া শয়ন করিলাম । এইরূপে যে যেখানে 
স্থান পাইল, সে সেইথানেই পড়িয়৷ গেল; সুতরাং ক্রমে গোলযোগ 
মন্দীভূত হইয়া আগিল। বাত্রী উঠার পর মাল উঠ! আন্ত 
হইল। মাল উঠিতে প্রার একট! বাজিল। মাল উঠা শেষ হইলে, 
বিশাল বংশীধবনি করিয়া জাহাজ অসংখ্য যাত্রী ও জিনিব- 
: পত্র লইয়া অতল সাগর-বক্ষে উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করিয়। 
:  ছলিতে ছুলিতে সবেগে চলিল ৷ আমি ধীরে বীরে মস্তক উত্তোপন 
_ করিয়া ভীতি-বিহ্বল চিন্তে হতাশ প্রাণে উদাস নয়নে সুনীল জল- 
ধির শোভ! দেখিতে লাগিলাম। তখন ভগবানের অনন্ত মহিম! 
স্পষ্টই উপলদ্ধি হইল। মন্ুযা-জীবনে ইহা দেখিবার জিনিষইঠ্ু 
বটে। অনন্ত অসীম সুনীল জলরাশি উত্তাল তরঙ্গমালা বক্ষে 
ধারণ করিয়! শুভ্র ফেণপুঞ্জ উদগীরণ করতঃ গভীর গল্জনে নাচিয়। 
নাচিয়া, হেলিয়। ছুলিয়! ছুটিয়াছে৷ চারিদিকে চাহিয়া দেখি, ভগ- 
বানের অপূর্ব স্টি_-অন্ভুত কাও, ভয় ও বিস্ময়ের অপূর্ব স্মিলন 
_-আশ্র্যয প্রহেলিক ! গুমতী দ্বারকার দিকে চাহিয়! দেখি, তীরের 
গতিশীল শৌভাই- বা কত! জীবনে কুত্রাপি এমন শোভা আর 
আমার নয়নপথে কখন পতিত হয় নাই। ব্যাহত দৃষ্টিতে বিহ্বল 
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চিত্তে দ্বারকার দিকে চাহিয়া রহিলাম। বেলাতুমির উপর শ্বেত 
লোহিত সৌবাবলীর মধ্যে দেবমন্দিরগুলি মস্তক উন্নত করি! 
আছে, যেন শ্রীদ্বারকানাথ হস্তচতুষ্ট় উত্তোলন পুর্বক অভয় দীন 
দ্বারায় আমাদিগকে আশীর্বাদ করিয়! বিদায় দিতেছেন। সে এক 
অপূর্ব নয়নাভিরাম দৃশ্য ! প্রাসাদগুলি একটার পর একট করির। 
সরিয়া পড়িয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত দ্বারকা ধামটা নয়নপথ হইতে 
অপশ্থত হইয়া কোথায় মিশির়া গেল__এ প্রহেলিকাঁর মীমাংসা 
কে করে ঃ আমি এই সব ভাবিতে ভাবিতে বাহুকে উপাঁধান করিয়া 
মস্তক রক্ষা করিলাম । এমতাবস্থার অধিকক্ষণ থাকিতে হইল না 
জাহাজের আন্দোলনে অতি সহজেই নিপ্রাদেবী অক্ঞাতসারে আসিয। 
আমার নয়ন্দ্ধয় নিমীলিত করিয়া! দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সকল অসুখের 
শান্তি হইল। রাত্রি আটটার সময় চৈতন্তলাভ করিয়া দেখি, জাহাজের 
গতিরোধ হইয়াছে! শুনিলাম, জাহাজ পোড়বন্দরে লাগিয়াছে। 
পুনরায় নিদ্রিত হইলাম । রজনী প্রভাতে আরোহীগণের গোলযোগে 
নিদ্রীভঙ্গ হইল। দেখি, পোড়বন্দর হইতে কতিপয় যাত্রী পূর্বোক্ত 
গরকারে নৌকাবোগে আসিয়া জাহাজে উঠিল এবং কয়েকজন 
আরোহী ভাহাজ হইতে নামিয়া এ সকল নৌকাতে পোড়বন্দর 
রওনা হইল । তখন জাহাজ পুনরায় শ্রবণবিদারক বংশীধবনি করিয়। 
সবেগে ধাবিত হইল! আমরা পুর্বাবস্থাতেই শায়িত থাকিলাম-_ 
প্রাতঃক্রিয়াদি কিছুই হইল ন!। ক্রমে ৃর্ধ্যদেব মধ্যাহ্ুকাল 
অতিন্রম করিয়। পশ্চিম গগনে উপস্থিত হইলেন বেলা প্রায় 
অপরাহ্‌ ই সময় প্রভাসের ষ্টেশন ভিরাভিল দৃষ্ট হইল। তীর 
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ইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে জাহানের গতি রোধ করিয়া নঙ্গর করা 
ভইল। কিছুকাল মধ্যেই কয়েকখান নৌকা আসিল। তদ্দর্শনে 
স্থথ-শয্যা ত্যাগ করিয়! আমরা গমনের উদ্যোগী হইলাম। যেমন 
স্থখে আরোহণ-_-তেমনি স্থথে অবতরণ। অল্পক্ষণ মধ্যে নৌকা- 
যোগে তীরে আসিয়! পরিত্রাণ পাইলাম । নৌকাভাড়া আবার 
চারি আন! করিয়া দিতে হইল | উহারই নাম উপরি খরচা । 

সে খাহা হউক, আমরা সেখানেই একখানা একা ভাড়া 
করিয়া প্রভাসের ধন্মশালায় চলিলাম। ভিরাভিল ষ্টেশন হইতে 
প্রভাসের ধর্মমশাল| প্রায় ছুই ক্রোশ ব্যবধান ; গমন জন্য গ্রীশত্ত 
পথ আছে। আমরা অপরাহ চারিটার সময় ধর্মশালায় উপস্থিত 
হইা হাত মুখ ধুইয়া! ব্সিলাম। পূর্ব দিবস সেই -যে দ্বারকা 
ধামে "*স্ছার করিয়। জাহাজে চড়িয়াছি আর এ পর্যযস্ত জলম্পর্শও 
করি নাই। ক্ষুধা তৃষ্ণায় শরীর অবসন্ন, সুতরাং অন্ত কাঁধ্য পরি- 
ত্যাগ করিয়া পর্বাগ্রে জলযোগে প্রবৃত্ত হইলীম। বরাৎটা ভালই, 
পেঁপে, তরনুজ, রস্তা, থেজুর স্থলভ মুল পাওয়! গেল। আমরা 
তদ্বার। উত্তমরূপে জলবোগ সম্পন্ন করিয়া কিঞ্চিৎ, প্ররুতি্থ হইয়! 
রন্ধনাদির অনুষ্ঠানে নিধুক্ত হইলাম সন্ধণার পর আহারাদি শেষ 
করিয়া আমরা নিদ্রিত হইলাম 1 

পরদিবস জনৈক পাগার সঙ্গে বানার্থ সঙ্গমস্থলে উপনীত 
হইরা দেখিলাম, উত্তরদিক হতে হিরণা ও জাঙ্ববস্ত নদী 
এবং পুর্বদিক্‌ হইতে কপিলা সরস্বতীর সহিত মিলিত! হইয়া 


সাগরের সহিত সঙ্গতা হওয়ায়, এঁ স্থানকে ত্রিবেণী বলে। এই 
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সঙ্গমস্থলে স্নান, তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। স্নানের ঘাটের 
বিস্তৃত সোপানাবলী ইষ্টক দ্বারা উত্তমরূপে বীধাঁন থাকাতে 
যাত্রিগণের কান, তর্ণ, শ্রাদ্ধাদি করিবার বিশেষ সুবিধাই হইয়াছে । 
আমরা তত্রত্য কাধ্য যথাসাধ্য সম্পন্ন করতঃ বাসায় আসিলাম। 
বাসার আসিয়। আর বস্ত্াদি পরিত্যাগ করিয়া সোমনাথ দর্শনে 

চলিলাম; এবং প্রায় অন্ধ মাইল দুরে গ্রাম মধ্যে মন্দির প্রাপ্ত 
হইলাম। সুলতান মামুদ সোমনাথের মন্দির ধ্বংস করার বহু পরে 
পুণ্যবতী স্বনামখ্যাতা মহারাণী অহল্যাবাই এই মন্দির নিন্মীণ করিয়! 
দেন। কারুকাধ্যখচিত রজতমণ্ডিত ছার দিয়া ভিতরে প্রবেশ 

পুর্ধক বর্তিকাধারী প্রদর্শকের সহিত অন্ধকারময় সুড়ঙ্গপথে ঘুরিয়। 
ফিরি! পোপাঁনাবলী দিয় নিয়ে অবতরণ করতঃ একটী অপ্রশস্ত 
গ্রকোন্ঠের মধ্যস্থলে কৃষ্ণ-প্রস্তরনির্ষিত হস্তদ্বয় পরিমিত উচ্চ অত্যম্চরধ্য 
লিঙ্গ মুত্তি দর্শন করিলাঁম। দ্বাদশ জ্যোতিল্িঙ্গ মধ্যে দৌমনাঁথ এক- 
তম সনাতন জ্যোতিল্লিঙ্গ। ইহাকে দর্শন, স্পর্শন ও প্রণাম করিলে 
জীবের মুত্তিলাভ হয় । যদি অন্ায়তন মন্দির মধ্যে এই লিঙ্গ 
বিরাজিত আছেন, তথাপি স্থানটা পরম রমণীয় ৷ ইহার দর্শন বড়ই 
আনন্দপ্রাদ ; দৃষ্টিমাত্রেই ভক্তি ও প্রেমে হৃদয় বিভোর হইয়া, নয়নে 
আনন্দাশ্র বিগলিত হয়। ফলতঃ ভক্তজনের হৃদয়ে এমনই ভক্তি 
রসের সঞ্চীর হয় যে, তাহা মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির লেখনীতে প্রকাঁশ করা 
একাত্ত অসম্ভব ৷ আমরা দর্শন, স্পর্শন ও আত্মনিবেদন করতঃ মস্তরকে 
অগ্লি বন্ধন পুর্ববক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম এবং চরণামৃত গ্রহণ 

করিয়া বাহিরে আসিলাম। তখন হৃর্যাদেব মধ্যাহ্ধ গগনে উপনীত 





রর 


নর 
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বেবরা বাজার হইতে কিছু আহাধ্য বস্তু লই বাসায় আদিলাম। 
মধ্যাহ্নের আহারাদির পর কিছুকাল: বিশ্রামাস্তে মাধবজি দর্শনার্থ 
বাহির হইলাম। গ্রামের মধ্যে অর্ধ ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিয়া 
ভগবাঁন দ্বারকানাথের ভবনে উপস্থিত হইলাম। ইনি প্রভাসে 
“মাধবজি” নামে খ্যাত। মাধবন্রয়ের মধ্যে ইনি একতম। এই 
মাধব দর্শন মাত্রেই জীবের নির্বাণ মুক্তি অনিবাধ্ধয। মুত্তিটাও 
অত্যাশ্চ্য দর্শনীয়-_প্রাব্ট্‌কালের নবজলধর তুলা শ্তামবর্ণ পাষাণে 
গঠিত-_হস্তদ্বয় পরিমিত উচ্চ,_-সর্ব্ব সৌনদরধয পরিপূর্ণ। আজান্ু- 
লম্ষিত বাহচতুষ্টয়ে শঙ্খ চক্রাদি শৌভমান্‌। বদনকমল অতি 
মনোহর । সুন্দর কপোলদ্বয় অলকারঞ্জিত, কর্ণের দোলায়মান কুগডল- 
য় অধরপল্পবকে অধিকতর শৌতার কারণ করিয়াছে। কন্বুক$ 
বিলম্বিত বহু রত্বরাজিত-মালাদাম বক্ষঃস্থলে শোভিত; পরিহিত গীত 
কৌধেয় বসনোপরি রব মেখলায় কটিতট সুসজ্জিত হইয়াছে । এহেন 
নয়নাভিরাম মনোহর রূপ দর্শন মাত্রেই দর্শকমওলীর চিত্ত বিমুগ্ধ 
ইয়া বায় আমরা দর্শন ও প্রণাম করতঃ আত্মাকে কৃতার্থ বোধ 
করিলাম। চরণামৃত গ্রহণ করিতেছি এমন সময় জনৈক সেবাইত 
আতিয়৷ ভগবানের ভেট চাহিল। বাত্রিগণ সকলেই দেবদর্শনী 
কিছু কিছু দিয়া থাকেন। উক্ত দানের কোন নিয়ম নাই, বাহার 
বাহা ইচ্ছ। তিনি তাহাই দিতে পারেন। তদনস্তর সন্ধ্যার*দময় 
বাসায় ফিরিয়া আদিলাম) 
পরদিবস স্নানার্থ হিরণায় চলিলাম। এই স্থান ধর্মশালা হইতে 
দেড় মাইল ব্যবধান। তথায় স্লানাস্তর বলদেবের দেহত্যাগের 
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৫০০টি 


তীর্থকাহিনী। 





স্থান'ও নিকটস্থ অন্তান্ত দেবদর্শন করিলাম। তৎপর সরস্বতী 
স্নানাস্তরে প্রায় ছই মাইল দূরে শরবন দর্শন করিলাম। এই স্কানে 
যছুবংশ ধ্বংস হইয়াছিল। তারপর চন্দ্রভাগ!, জাঙ্ববতী, বাণগঙ্গ। 
প্রভৃতিতে প্লান ও তর্পণ করিলাম। তদস্তর সূর্যাকুণ্ড, পাওুকুও, 
গৌরীকুগড, ব্রহ্মকুণ্ড, অগ্নেতীর্থ, কপিলতীর্ঘ, ভরকীকুণ্ু প্রভৃতি 
বহুতর কুগুতীর্ধে স্নান, তর্পন ও দর্শন করিলাম । ইহার মধ্যে 
ভল্লকীকুণ্ডের বিষয় উল্লেখযোগ্য । 

ভল্লকীকুণ্ড__সঙ্গমস্থল হইতে প্রায় ছুই ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে 
প্রান্তর মধ্যে । ভগবান ঘক্ত করায় এ কুণ্ডের নাম ভল্পকীকুণ্ 
হইয়াছে । তন্সিকটে একটা অশ্বথবৃক্ষ । পাও বলিল, এই বুগ্ষে 
ভগবান ব্যাধ-শরে আহত হইয়! মানবলীল| সম্বরণ করিয়া- 
ছিলেন । ৰ 

এই সকল তীর্থ বথারীতি দর্শন করিতে অন্যন তিন দিবস 
দরকার। শেষ বখাসাব্য ব্রাহ্মণভোঞ্জন এবং পাগ্াকে কিঞ্চিৎ 
দান দ্বারা সন্তষ্টকরণ। এই সব কার্ধয দশ টাকার কমে হয় না। 

স্থানীয় লোকের স্বভাব মন্দ নহে। বহুতর লোকের বসতি 
আছে। হিন্দু অপেক্ষ। মুলমানের বসতিই বেশি । এজন্য পল্লী- 
গুলি নিতাস্ত নোকড়া, পথ ঘাটগুলি আবজ্জনাপুর্ণ--পৃতিগন্ধময় । 
এই স্থান জুনাগড়ের বাদসাহের এলাকা জন্য মুসলমানের প্রাদুর্ভাব 
কিছু বেশি সাধারণ একটা বাজার। তরিতরকারী, ফল-মূল সুলভ 
মুলোই পাওয়া যায়। গব্যদুগ্ধও এস্থানে যথে্ আমদানী হইয়া 
স্থল নুল্যে বিক্রিত হইয়! থাকে! ফল কথা, খাদ্যাদি সাধারণ 
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প্রভাস তীর্ঘ। 








ভাবে সমস্তই পাওয়া যায় । স্থানীয় লোকে কৃপোদক ব্যবহার করে। 
এখানে স্কুল, থানা, পোষ্টাফিদ এবং মুন্দেফী আদালত আছে। 
অন্র স্থানের কার্ধ্য অস্তে দেশে রগুনা হইলাম 








পঁচিশ টকা 


অযোধ্য। 


বা 
রাঁমগয়া 


দশকোটি সহত্াণি দশকোটি শতানি চ। 
এতাঁনি সর্ববতীর্ঘানি ত্রিসান্ধ্যং নিবসস্তি চ ॥ 
অন্যদেশোস্থিযোস্ত অযোধ্যা মনসাম্মরেৎ। 
নশ্যান্তি সর্ব পাপানি নাকপৃষ্ঠে চ পুজ্যতে ॥ 
জন্ম প্রভৃতি যহ পাপং স্ত্িয়ায়াঃ পুরুষস্ত চ। 
অধোধ্য। স্নানমাত্রেণ সর্ববমেব প্রণশ্ঠতি ॥ 
অর্থ 
অযোধ্যায় দশ সহস্র দশ শত কোটি তীর্থ ত্রিসন্ধ্া। বিরাজিত 
আঁছে। অন্ত দেশে থাকিয়াও বে বাক্তি মনে মনে অযোধ্যার 
. বিষয় চিন্ত। করে তাহার সমস্ত পাপরাশি বিলয়প্রাপ্ত হইয়! তিনি 
. স্বর্গধামে বাস করিয়। সতত পুজা পাইয়া থাকেন। স্ত্রী কিছ 
পুরুষ জন্মাবধি যে বত পাপসঞ্চয় করুক না কেন, অযোধ্যায় স্নান 
মাত্রেই তাহার অমন্ত পাঁতক বিনষ্ট হয়। 
মুক্িদায়ক সপ্ত স্থানের মধ্যে অযোধ্য। একটা মুক্কিদায়ক স্থান । 
এই স্বানে মতাতে জীবকে আর জগঠরযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না । 


০০৬২০০৮১৬াপপসিশটিপিপিশিশ পদ 
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শি... ৮৮৬৩ পিিপিততি৮১০১১৮সশি লাস্ট 


অযোধ্যা বা রামগয়!! 





এই অধোধ্যাঁতে রাজ৷ দশরথের ঘরে ভগবান শ্রীবিষু শ্ীরামচন্দ্র রূপে 
জন্মগ্রহণ করিক্াভিলেন। এই তীর্থকে রামগয়াও বলে। 

হাওড়া হইতে মৌগলসরাঁই জংসন ৪৬৯ মাইল-_রেলভাড়া 
(৪1৩৫) চারি টাকা সোওয়া এগার আনা । তথা হইতে গাড়ী 
পরিবর্তন করিয়া আউধ এও্ড রোহিলখণ্ড রেলযোগে অধোধ্য! 
বা দর্শননগর ১২৬ মাঁইল,_রেলভাড়া (১০) দেড় টাকা । 
দর্শননগর হইতে পুনরায় ব্রাঞ্চ লাইনে পাঁচ মাইল অযোধ্যা 
ঘাট ঠটেদন, ভাড়া ছুই ভআানা। আর অযোধ্ঠ ষ্টেসনে 
নাঁমিলে সরযূ তীর্থস্থান ছুই মাইল। পদক্রজে, একা কিবা 

: পুর্পুৰ্‌ ০) যোগে বাওয়া' বায়। ভাঁড়! বন্দোবস্ত করিয়া 

: লইহে হয়। ষ্টেসনে নামিবামাত্রই পাগাগণ আসিয়। যাত্রী" ; 
দ্বিগকে সঙ্গে লইয়া যাইয়া আপন বাঁসা-বাড়ীতে অবস্থিতি জন্য ; 
স্থান প্রদান করেন। তথায় থাকিয়। অযোধ্যার কাঁধ্য করিতে 
হয়। 

'এই স্থানের কার্ধ্য সরযু-গ্জার রাঁম্ঘাটে স্নান, তর্গণ ও পিতৃ 
পুরুষগণের পিগুদান এবং যথাপাধ্য ব্রাহ্ণভোজন ও দান 
কর্তব্য। পাগ্ডাগণের বেতনভোগী চাকর -যাত্রীদিগকে জঙ্গে 
লইয়। প্রধান প্রধান স্থান প্রদর্শন করায়! রামঘাটে যথারীতি 
সান, তর্পণ ও পিগুদাঁন করাইবার জন্ত পুরোহিত-ত্রাঞ্ছণ তথায় 
উপস্থিত থাকেন। এ কার্যের মোটব্যয় ছুই আন! মাত্র 


পাপ পশিশিপাপিপিসাশপিপিসিল 


(১) পুদ্পুর-ইহা এক প্রকার গাড়ী, সান্ুষে ট!নিয়া লইয়া যায় । 


টিং েরোররাযা রে হ্হা রর হর বর রড হাতা রেফে র্যা ররর রা 


শিবির 
তীর্থ-কাহিনী । ? 


তৎপর পাগাগণের নিয়োজিত চাকর সঙ্গে লইয়া দর্শনে বহির্গত 
হইতে হয়। ট্টেসনের প্রীয় এক-মাইল দুরে উত্তরদিকে মহামুনি 
বশিষ্টের আশ্রম আছে। তথায় একটা কুণ্ড আছে। এ কুণডকে 
বশিষ্ঠকুও বলে। এই স্থানটা নানাবিধ বৃক্ষলতাদি দ্বার পরি- 
শোভিত থাকায়.পরম রম্য উপবন বলিয়া অন্থমিত হয়। কিছুদূর 
ব্যবধানে শ্রীরামচন্জরের জন্মস্থান, মহারাজ দশরথের রাঁজভবন, 
হমুমানগড় প্রভৃতি । অবোধ্যা সর্বত্রই রাম, লক্ষণ, সীতা, ভরত, 
শক্রঘ্, হনুমান ভিন্ন অন্ত মুত্তি নাই। এই স্থানের পাগাগণ অতীব 
ভদ্র, অন্য কোন তীর্থস্থানে এক্ধুপ ভদ্রস্বভাব পাও! দেখি নাই। 
ইহার অতি অল্পেই সন্তষ্ট হইয়। থাকেন। যাঁত্রিগণ যে যাহা দেন, 
তাহাই সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন । পাণ্ডারদের প্রতোকের অবস্থাই 
উন্নত। প্রতোকেই সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতেছেন । স্থানীয় 
অন্যান্য লোকের স্বভাবও মন্দ নহে । জলবাধু অতি স্বাস্থা গ্রাদ, 
আহীর্ধ্ দ্রব্য সমস্তই যথেষ্ট ও স্থলভ মূল্যে পাওয়া যায়। স্থান- 
বাসী সকলেই ' নিরামিষভোজী । পাগ্াঁগণের সকলের শরীরই 
হৃষট পুষ্ট ও বলিষ্ট এবং প্রায়ই গৌরবর্ণ। 

সহরের পারিপাট্য মন্দ নহে। অযোধ্য! অতি. প্রাচীন স্থান! 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঁড়ীদকলের ধ্বংসাবশেষ পতিত রহিয়াছে! 
সহরে তিস্তিডিবৃক্ষই অধিক! বৌধ হয় বানরগণের অত্যধিক : 
অত্যাচার বশতঃ অন্ঠান্ত বৃক্ষ জন্মিতে পারে না। বানরগণের ; 
এতই উৎপাত যে সতত দ্বারে অর্গল দিয়! রাখিতে হয়। বাহিরে 
বেড়াইতে বাহির হইলে লাঠী হস্তে করিয়। যাঁইতে হয় 


কে ৩৯ ১০ ০৩পসিসিসসিসিসসিউসিসি পিট “পু 
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পদ ছক িটিিিননিিিপিপিশাাক্শীদ 
অযোধ্যা বা রাম্গয়া 


এই স্থানে শ্রীরামনবমীতে খুব ধুমধাম হয়? তখন নানা দিগত 
দেশ হইতে যাত্রী আসিয়া থাকে! উক্ত তিথিতে সরবুর রাম্ঘাটে 
মানের প্রশস্ত সময়। আমর! এই স্থানের কার্ধ্য যথাসাধ্য সম্পন্ন 
করিয়া আহারান্তে সনে উপস্থিত হইয়! টিকিট লইয়! নৈমিষারণ্য 
দর্শনার্থ রওনা হইলাম । 





০৮৬০১০৮৯১১৯, 





রিতার নানার 


অতি রর 


নৈমিষারণ্য 


ততোঁপি নৈমিষারণ্যং স্বর্গসাধনমুত্তমং | 
স্ব্গদে! মোক্ষদশ্চৈব সর্ববকাম ফলপ্রদঃ ॥ 
হরির্যথাহি দ্েবানাং দ্বিপদ্াং ব্রাহ্মণো যথ|। 
কপিলা সর্ববধেনূনামোষধীনাং যথা যবাঃ ॥ 
একাদশী তিথীনাঞ্চ আশ্রমীনাঁং যথা যতিঃ ॥ 
তথ সর্কেষু তীর্থেষু নৈমিবারণ্যমুচ্যতে ॥ 
(স্বন্ধ পুরাণম্‌) 


অর্থাৎ 

নৈমিষারণ্য স্বর্গসাধন অত্যুস্তম তীর্ঘ। এই তীর্থ ধর্ম, অর্থ, 
বর্গ, মোক্ষ প্রভৃতি সর্ব-কাম কলপ্রদ | দেবগণ মধ্যে যেমন হরি, 
দবিপদ প্রাণীগণের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, গোসমুহ মধ্যে যেমন কপিলা, 
উষধি মধো যেমন বব, তিথি মব্যে যেমন একাদশী, আশ্রমী মধ্যে 
যেমন যতি শ্রেষ্ট, তীর্থ মধো তেমনি নৈমিষারণ্য শ্রেষ্ঠ তীর্থ । 

নৈমিষারণ্য তীর্ঘক্ষেত্র বুহাকার এবং চতুর্শীতি ক্রোশ 1 
তন্মধ্যে ত্রিভূজাকার দ্বাত্রিংশৎ ক্রোশ পরিমিত স্থানই যজ্ঞভূমি 
বলিয়া বন্ধ পুরণে বর্ণিত হইয়াছে । এই স্থান মধ্যে সার্দ ত্রিকোটি 
তীর্থ অবস্থিত! বর্তমীন সময়ে কেবলমীত্র তিনটা স্থান প্রধান 


| যী আছে। প্রথম হত্যাহরণ, দ্বিতীয় টত্রতীর্ঘ, তৃতীয় মিশ্রণ- 
দিনার টিয়ার রা রাহা 


দি 555 রা 


নৈমিষারণ্য । 





তীর্থ। নৈমিষারণ্য অতি বিস্তৃত; ইহার একগ্রাস্ত শাণ্ডিলাও 
অপর প্রান্ত সীতাপুর জেলার অন্তর্গত। এই স্থানে যাইবার 
জন্য শাগ্ডিল| অথবা বাঘাউলি ্রেসনে নামিয়া যাইতে হয়। 
হরিদ্বার হইতে আসিতে হইলে সীতাপুর ট্রেসনে নামিতে হয়। 
পুর্ব দৃক্ষিণদেশীয় যাত্রিগণের পক্ষে শান্তিলা ষ্টেসনে নামি! 
বাওয়াই সুবিধাজনক, কেন- না তাহ! হইলে ক্রমে তিনটা 
তীথস্থানই দেখিতে দেখিতে বাওয়া যায়। আমরা প্রথমে 
হত্যাহরণ দর্শনে চলিলাম। 

হাওড়! হইতে শাণ্ডিল। ষ্টেসন ভাঁড়। (৭৫) সাঁত ক 
পোওয়। পাচ আনা । ই, আই, রেলে মোগলসরাই হইয়া কাশী- 
ধাম; তখ| হইতে অযোধ্যা ভাড়া (১/%১০) এক টাকা! সাড়ে ছয় 
আনা; তথা হইতে লক্ষ ভাড়া! (১/৫) এক টাকা পাঁচ পরসা) 
তখ। হইতে অন্ত গাড়ীতে উঠিয়া শাগডলা ষ্টেসনে অবতরণ করিতে 
হয় ভাড়া 0১০) সাড়ে ছয় আন] | ষ্টেসন হইতে পাঁচ ক্রোশ 
দুরে হত্যাহরণ তীর্থ । সড়ক পথে পদব্রজে ব| গো-যাঁনে কিন্বা 
অশ্ব-যানে যাওয়া বায়। ভাড়! বন্দোবস্ত করিয়| লইতে হয়? 

আমরা অযোধ্যা ধাম দর্শন করিয়া রাত্রি দশটার সময় লক্ষ 
পৌছিলাম। তথায় ছই ঘণ্ট|। বিশ্রাম করিয়া পুনরায় গাড়ীতে 
উঠির। রাত্রিশেষে শাগিসা ষ্টেসনে গাড়ী পরিত্যাগ করিলাম | 
বিশ্রামের অন্য কোন স্বিধ। না থাকায় অবশিষ্ট রাতরিটুকু ্টেপনেরই 
যুক্ত মেজের একপার্খে শুইয়া বসিয়া কাটাইলাম। প্রাতে উঠিয়া 
পদব্রজেই চলিলাম, প্রায় ছুই মাইল আসিয়া হী কৃপ দৃষ্ট হইল। 





ু ১৪১৪০৪০১০৪৯ তু 


তীর্থ-কাহিনী 





সেই স্থানে প্রাতঃক্ৃত্য সমাপন করিতেছি, ইতোমধ্যে হত্যাহরণ 
তীর্ঘেঃ একজন পাগ্ার সঙ্গে দেখ! হওয়ায় তাহার সঙ্গ লইলাম । 
তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক হওয়ায় পথের আর কোন চিন্তা রহিল 
না। আমর! একোদ্যমেই পাচ ক্রোশ পথ অতিক্রম পূর্বক একটা 
আমবন প্রাপ্ত হইলাম। এই বাগান মধ্যে ঘরকয়েক লোকের 
বাস,_নিকটে একটা বহু পুরীতন ছোট পুক্র্ণী-_-এই পুক্র্ণীকেই 
হত্যাহরণ বলে। এই তীর্থের নামানুসারে স্থানের নাম হত্যাহরণ 
হইবাছে। এই স্থানে আগমনের পূর্বে এই তীর্থের বিষয় 
মনে মনে কতই কি কল্পনা করিয়াছিলাম ; এক্ষণে দেখিলান 
যে, সে সকল কল্পনা জন্পনামাত্র ৷ হত্যা বাঁ হরণের কোন নিদর্শন 
পাইলাম না। 

সে যাহ! হউক, আমর! মধ্যাহ্ুকীলে এই স্থানে উপনীত হইলাঁঘ ৷ 
স্বতন্ত্র বাতীনিবাঁস না থাকার পাগডার গৃহেই আশ্রয় লইলাম। এবং 
তথায় জিনিষ-পত্র রাখিয়া পাণ্ড! সহ তীর্থ-ম্নানে চলিলাম। অধিক 


দূর যাইতে হইল না; গৃহের অনতিদুরেই হত্যাহরণ তীর্থ । তীর্ঘটার 
চাঁরি ধার ইষ্টক দ্বারা বাঁধান ছিল । এখন কেবলমাত্র এক 
ধারের কিঞ্চিৎ স্থান বাধান আছে ; অপর অংশ একেবারে ভাঙ্গিয়া 


গিয়াছে। পুক্র্ণার জল এত অপরিষ্কার যে, পুণ্যতোয়। না হইলে 
কেহ বৌধ হয় স্পর্শও করিত না। 

এই তীর্থের কার্য্য কেবলমাত্র স্নান, তর্পণ ; ততভিন্ন অন্য কোন 
কার্য বা দর্শনীয় কিছুই নাই। এ স্থানে হাট-বাজার নাই, 
ভাল খাঁদাত্রব্য পাইবারও উপায় নাই। স্থানীয় লৌকের মধ্যেই 


কপি পিউশসপিশিপশশটশিিশশিপসসিশসিউপিসিপপাপশসিপশিটিশিনিিিটট নিপতিত 





কি 


কেহ কেহ মোট! চাউল, দাইল, আঁট। বিক্রয় করির! থাকে । 
আগন্তক যাত্রিগণের আবশ্যক হইলে উহার্দের নিকট হইতে খরিদ 
করিয়া লইতে হয়৷ গুড় ভিন্ন অন্য খিষ্ট দ্রব্য পাঁওয়! যায় না। 
এই স্থানে পাঁণিফল যথেষ্ট বিক্রয় তয়; এরূপ বড় বড় পাণিফল 
অন্য কোথাও দেখ। যায় না। আনরা স্নান তর্পণান্তে এ পাণি- 
ফল ও গুড় খরিদ করিয়া জলযোগ করিলাম । আহারীয় দ্রব্যাদি 
সংগ্রহের জন্য পাণ্ড! ঠাকুরকে বরাত করিলাম। তিনি অনেক 
চেষ্টায় আটা, দাইল ও দুগ্ধ যোগাড় করিয়া দিলেন,__তরিতরকাঁরী 
কিছুই মিলিল না। এক্ষণে রন্ধনের সময় সকলেই অশক্ত-_-“রন্ধনং 
বন্ধনৎ পুংসাং মরণং পরিবেশনে । ততোধিক বৃহন্ত্যু ভোজনস্থান 
মার্জনে ॥” এইরূপ নান। চিন্তার পর তখন অগত্যা পাও! ঠাকুর্লেই 
রন্ধনের ভার দিয়। নিশ্চস্ত হইলাম। তিনি আনন্দের সহিত রন্ধনার্দি 
করিয়া পরমাদরে আমাদিগকে বাটার মধ্যে লইয়া গিয়৷ আহার 
করাইলেন। পাও ঠাকুরের আগ্রহীতিশয্যে ও যত্বে আহারে পরম 
তৃষ্তিলাভ করিলাম । 

এই তীর্থে কাধ্য কিছুই নাই সুতরাং পাগাগণের পাওনাও 
বিশেষ কিছু নাই। খাঁত্রিগণের বিশ্রামের স্থান প্রদান এবং 
আদর আপ্যায়ন সৌজন্যতায় যাঁহা কিছু লাভ। যাঁত্রিগণও বন্ধে 
সন্তষ্ট হইয়! কিছু কিছু দিয়া থাকেন । 

আহারাস্তে পাণ্ডা ঠাকুরের সহিত বাক্যালাপ আরম্ভ করিলাম 1 
পাগ্ডা ঠাকুর ভাল বাঙ্গাল। না জানিলেও মনোঁগত ভাব একরূপ ; 
গকাশ করিতে পারেন। কথাপ্রপঙ্গে জানিলাম এই তীরস্থানে | 
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হত্যাজ “নত পাপ নষ্ট হয়। ক্কন্দ পুরাণে বর্ণিত আছে _রাঁবণ-বধ- 
জনিত গাঁপমোচনার্থ শ্রীরামচন্ত্র এই স্থানে ন্বান করিয়! পা।পমুক্ত 
হন। শ্রীকুষগগ্রজ বলরাম এই স্থানে সান করিয়া পুরাঁণবন্তা! স্থৃত- 
বধজনিত পাঁপ হইতে মুক্ত হন। এই কারণ এই তীর্থের নাম 
ণ্হত্যাহরণ” | এইরূপ বিবিধ আলাপে অনেকট! সময় কাটাইলাম। 
এই স্থানেই চক্রতীর্থের পাখার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাহার 
সহিত. তত্ীর্থের আলোঁচনাতে কিছু সময় অতীত হইল। তৎপর 
বহির্ধায়ু সেবনার্থ বহির্গত হইলাম সন্ধা! পর্য্যন্ত নানাবিধ কথা- 
বার্তায় স্থানীয় বনরাজির শোভা! সনর্শন করিতে করিতে হত্যা 
হর্ণতীর্থে আনিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদর পর বাসায় করিলাম ! 

চক্রতীর্থের পাগ্ডার নাম গোঁবন্দরাম। তাহাকেই পাও! 
স্বীকার করিয়া! প্রাতেই চক্রতীর্থ গমন স্থির করিলাম। জল: 
যোগের উপকরণ কিছু না পাওয়াতে সে রাত্রিতে আমাদের আর 
কিছুই আহার হইল না। পরদিবস 'প্রাতে পাগুাঠাকুকে কিঞ্চিজ 
প্রণামী দিয়! বিদীয় হইলাম । 

এই স্থান হইতে চক্তীর্ঘথ গমনের জন্ত ছুঈ্টা পথ আছে। একটা 
প্রশস্ত পথ-_সাত ক্রোশ। অপরটা সামান্ত পথ _সাড়ে পাঁচ 
ক্রোশ; কিন্তু বালুকাময় ও কণ্টকাকীর্ণ প্রান্তর মধ্য দিয়! যাইতে 
হয়। আমরা গোবিন্দটামকে এই শেষোক্ত পথের পথপ্রদর্শকরূপে 
অগ্রবর্তী করিয়। পদব্রজেই চলিলাম! বহু পরিশ্রমে ও কষ্টে 
মরুভূমি তুল্য প্রান্তর অতিক্রম করিয়! মধ্যাহুকালে আকা'জ্ষত 
স্থান প্রাপ্ত হইলাম। প্রখর হৃুর্য্যতাপ ও পথশ্রম, অঙ্গে সঙ্গ 
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: স্ষুৎপিপাসার় শরীর অতান্ত ক্রাস্ত জন্য আমরা অগ্রেই স্নানার্থ 
: উক্রতীর্থ সমীপে উপস্থিত হইলাম । 


চক্রতীর্ঘ মাহাত্ব্য | 


পুক্করেতু তপঃ কত্বা! বর্ধাণি শত পঞ্চকং | 
তৎফলং লভতে দেবি চক্ত্রতী্ঘস্য দর্শনাৎ ॥ 
কুরুক্ষেত্রেষু যৎপুণ্যং রান্ুগ্রস্তে দিবাঁকরে। 
তৎফলং লভতে বেবি চক্রতীর্ঘস্ত দর্শনাৎ ॥ 
' ব্রহ্মহত্যাদি পাঁপানি সঞ্চিতান্যন্য জন্মনি | 
নাশয্বেততক্ষণাদ্দেবি চক্রতীর্ঘ নিমজ্জনাৎ | 
চক্রন্ত নিকটে প্রাপ্ডাচমনং কুরুতে যদি । 
ভ্রিবিধং পাঁতকং হত্বা স্বর্গে চ বসতে গ্রুবং ॥ 
(ক্বন্দ পুরাণং ) 


পপাপাপাপাপাপাসাপাপাসসিশিপিপিপাপািপাসপিপিপিিিসি 


অর্থাৎ 
পুক্করতীর্থে পাশত বৎসর তপস্তা করিলে বে ফল হয়, হে 
দেবি ! কেবলমাত্র চক্র তীর্থ দূর্শনেই সেই ফল প্রার্ত হওয়। যায়। 
। কুরুক্ষেত্রে হৃর্ধ্যগ্রহণ সময়ে বাদ করিলে যে ফল হয়, হে দেবি! 
একমাত্র চক্ততীর্ঘ দর্শনেই সেই ফল হন্গ। পুর্বজন্স সঞ্চিত ব্রক্ধ- 
- হত্যাদদি পাতকরাশি কেবল চক্র তীর্থ-জলে স্নান মাত্রেই বিনাশপ্রাপ্ত 
হয়৷ চক্রতীর্থ প্রাপ্ত হইয়। যে ব্যক্তি তাহাতে আচমন মাত্রও 
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করে তাহার ত্রিবিধ অর্থাৎ মানসিক, বাঁচিক, কায়িক পাপ বিনষ্ট 
হইয়। জীবনাস্তে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় । 

চক্রতীর্থ একটা ক্ষুদ্রায়তন পুক্রণী। তাহার এক-তৃতীয়াংশ 
ব্যাপিয়া একটা গভীর কৃপ ইষ্টক্বারা মগ্ুলাকারে উন্নত করিয়া 
বাধান। ইহার মধ্যে কোন জীব জন্তর পড়িবার আশঙ্কা নাই। 
প্রাচীরগাত্রে ছোট ছোট ছিন্র। এই ছিদ্রপথে রজ্জ,বদ্ধ ঘটাদ্ারা 
জল তুলিয় স্নান করিতে হয়। বর্ষাকালে পু্র্ণীতে জল প্রবেশের 
পথ আছে। তখন ইহা জলে পরিপূর্ণ হইয়! যাওয়ায় স্নানাদি 
করিবার বিশেষ স্থবিধা হইয়া থাকে । আমরা যে বৎসর গিয়া- 
ছিলাম সে বৎসর বর্ষা ন! হওয়াতে পু্র্ণী শু হইয়াছিল, কাজেই 
পূর্ধোন্নি খত উপায়ে স্নানাদ্দি করিতে হইয়াছিল। পুরীর 
চারিদিকে ইঞ্টকঘ্ধার৷ উত্তমরূপে বীধান। সোপানশ্রেণী দ্বারা 
নামিয়! অনায়াসেই কূপের নিকট যাওয়! যায়) 

এই তীর্থে প্রথম স্নানকালে পাগাগণ বাত্রীর নিকট হইতে 
এক টাক! হিসাবে ভেট চাহিয়া থাকেন৷ অবস্থাপন্ন যাত্রী মাত্রেই 
শ্রী ভেট দিয়া থাকেন কিন্তু না দিলে বিশেষ জোর-জুলুম করে না। 
এই তীর্থের কাধ্য-_স্নান, তর্পণ, দান ও দর্শন | যাত্রিগণের ইচ্ছাদত্ত 
অর্থেই সে সকল সম্পন্ন হইয়া থাকে ! এই স্থানে আবৃক্ষ দানের 
ফলাধিক্য পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে । পাগাগণ বৃক্ষদান করাইবার 
জন্থ বিশেষ চেষ্টা পাইয়া থাকে৷ বৃক্ষদান জন্ত মালীগণ বহুতর 
আবৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকে, তাহাদিগের নিকট খরিদ করিয়। 
লইতে হয়। এঁ দকল বৃক্ষের বুল্য ছই টাকা! হইতে কুড়ি টাকা 
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পথধ্ন্ত নিক্ূপিত আছে। বাহার যেমন শক্তি তিনি সেইরূপ বৃক্ষ 
খরিদ করিয়! দান করিতে পাঁরেন। 

আমর! চত্রতী্থে স্বানান্ত্র পাও; ঠাকুরের গৃহে যাইয়া! বাস! 
করিলাম। এ স্থানের পাগাগণ যাত্রী রাখবার জন্য স্বতন্ত্র স্তন 
গৃহ প্রস্তত করিয়া রাখেন! স্থানীয় লোকের 'অবস্থ! উন্নত নহে__ 
ইষ্টকনিশ্ডিত গৃহ একটাও নাই। সমস্তই মৃত্তিকানর্মিত কোঁঠাগৃহ__ 
শালকাষ্টের কড়ি_ৃত্তিকার ছাদ। প্রতোক গৃহই অনুচ্চ 'এবং 
গবাক্ষবিহীন | গৃহ প্রবেশের একটামাত্র দ্বার । আমরা এইরূপ 
একটা গৃহ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে থাকিলাম। পুরাণে নৈমিবারণ্ের 
পরিমাণ চৌরাশী ক্রোশ বলিয়া উক্ত, কিন্তু এই চক্রতীর্থই 
নৈমিষারণ্য নামে প্রসিদ্ধ) নৈমিষারণা বলিলে এই চত্রতীর্থকেই 
বুঝিতে হইবে। ইহা! সীতাপু জেলার অন্তর্গত, রেলষ্টেসন 
বাঘাউলি। ষ্টেসনে যাইবার জন্য প্রশস্ত রাজপথণ্ড আছে। 
পাচক্রোশ মাত্র ব্যবধাঁনেই উক্ত রেলষ্টেসন | 

আমরা বাজার হইতে লুচি প্রস্তুত করাইয়! লইয়! আহারের 
পর বিশ্রামাস্তে, অপরাহু সময়ে পাণ্ডা ঠাকুরের সঙ্গে ললিতাদেবী 
দর্শনে চলিলাম। অনতিদুরে বৃক্ষরাজি প:রবেষ্টিত আম্বাগান 
মধ্যে মায়ের মন্দির । মন্দিরটি ইষ্টকনর্িত, পুত্র দ্বারের পুরো 
ভাগে জলশুন্ত পুফর্ণা। তত্ীরে একটী বটবৃক্ষ শাখা প্রশাখা 
বিস্তারপুর্বক দণ্ডায়মান থাকিয়া বাযুভরে আন্দোলিত হওয়ায় 
বোধ হইতেছে যেন যাত্রিগণের ক্লান্তি হরণ নিমিত কর-পল্লব 
সঞ্চালন ভঙ্গিতে আহ্বান করিতেছে ৷ আমরা এই স্থানে, চারিদিকের 
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শোভা! সদর্শন করিতে করিতে দেৰীর পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলাম । 
দেবীর মন্দিরটার চতুর্দিকে ইষ্টকনির্ম্িত গৃহদ্বার! প্রীকাররূপে 
পরিবেষ্টিত। অঙ্গনটা ইঞ্টকহারা সম্পূর্ণই বাঁধান। প্রাঙ্গণের 
চতুন্দিক দর্শনাস্তে দেবীমন্দিরের দ্বারদেশে উপনীত হইলাম। দ্বার 
বন্ধ থাকায় তখন প্রবেশ করিতে পারিলাম না? বখীসত্বর জনৈক 
সেবাইত কর্মচারী আসিয়! দ্বার খুলিয়া দিল। আমর! মন্দিরে 
প্রবেশ করিয়। দেখিলাম, মন্দিরের একপার্থে বেদিকোপরি ললিতা- 
দেবী বিরাজিত| । সর্বাঞ্গ বসন-ভূষণে পরিশোভিত ; মুখপন্ম ভিন্ন 
অন্ত অঙ্গ দর্শন হইল নাঁ। দেবীর নিকট একটা ঘ্বতদীপ মিটি মিটি 
অলিতেছে ; সন্ধার প্রক্কাল-+নারতির বেশী বিলম্ব নাই। আরতি 


এক কল 


দর্শনেচ্ছায় মাতাকে প্রণাম করিয়৷ বাহিরে আসিয়৷ পূর্বোক্ত পুর্ণ : 


সমীপে বটবৃক্ষতলে উপবেশন করতঃ সন্ধ্যা বন্দনার্দি করিলাম । 
ইতিমধ্যে শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি সহ আরতি আরন্ত হইল! মালীর ছোট 
ছোট ছেলের! পুষ্পমাল্যের ভাল! হাতে করিয়া যাঁত্রিগণের নিকট 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া পু্পমাল্য যাচাই করিতে লাগিল । আমরা প্রত্যেকেই 
এক এক পয়সার মাল! হস্তে লইয়া দেবীর নিকট উপনীত হইলাম । 


আরতির বিশেষ ধূমধাম কিছুই নাই, ক্ষণকাল মধ্যে আরতি শেষ . 
হইল। সকলেই পুরোহিতের হত্তে মাল! দিলাম, তিনি মায়ের গল- ; 
দেশে ধী নকল মাল! পরায়! দিলেন। তখন মায়ের উদ্দেশে বেদির : 


উপর এক একটী পরসা দিয়া প্রণাঁম করিয়! বাঁসায় ফিরিলাম 
পরদিবদ গোমতী-স্ানে চলিলাম। অধিকদুর যাইতে হইল 
না) অল্প দূর গমন করিয়াই স্বানের ঘাট প্রাপ্ত হইলাম? ঘাট 


২২০৯০ িশিঅপিপিাসিট্িশিপলিিত 


০০০০১০০০০০৭ 


নৈমিযারপ্য | 





হষ্টকনির্শিত সোপানশ্রেণী ছার নুতন বীধান। নদী যদিও 
প্রশস্ত নয় তথাপি খুব গভীর এবং প্রথর শোতম্বতী। নদীর জল 
স্বচ্ছ ও শীতল-_পানাবগাহনে ক্লান্তি দূর হয়। 

স্থানীয় লোকসকল স্ব স্ব বাটাস্থ কুপোঁদকই ব্যবহার করিয়া 
থাকে । আমরাও কুপোদ্কই ব্যবহার করিতাম, কিন্ত গোমতী- 
স্নানের পর হইতেই কৃপোর্দক পরিত্যাগ করিয়া এই জল লইয়া 
পানাদি কাধ্য করিতাম। 

আমর! তথায় স্নান তর্পণাস্তর কয়েকটা সাধুর আশ্রম দর্শন 
করিয়! ব্যাররাশ্রমে, প্রবিষ্ট হইলাম । আ মরি মরি! কি রমতীয় 
শৌভা-সৌনধ্যবিশিষ্ট আশ্রম !! যেন প্রক্কতিহুন্দরী যুক্তিমতী 
হইয়া বিরাজিতা-_-ষেন শান্তিনিকেতনে শাস্তিদেবী নিত্য প্রতিগ্ঠিতা! 
আজ আমাদের এ পথে আইসা এইখানেই সার্থক বোধ হইল। 
জগতে এমন স্থান ছুইটী আছে বলিয়া! বোধ হয় না| যদি কৰি 
হইতাম তাহা হইলে এ স্থানের শোভা বর্ণনা করিয়া পাঠককে সুগ্ধ 
করিতাম। এই স্থান দর্শন করিয়া পুৰাকাঁলের সদাচারসম্পন্ন 
শাস্তিপ্রিয়্ খষদের কথা মনে পড়িল। যেস্থানে মহষি বেদব্যাস 
আসন করিয়া বসিয়া পুরাণাদি বিবৃত করিয়াছিলেন, এ স্থানটী 
আরও মনোরম। আশ্রমের চতুর্দিক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আম ও 
্মশ্বশবৃক্ষদ্বার৷ বেষ্টিত। আশ্রম-পাদপসকল তপোবনবাসীগণকে 
প্রচণ্ড মার্তগ-কিরণ হইতে রক্ষা করিবার জন্তই যেন প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা বিস্তার দ্বারা সুশীতল ছায়া উৎপাদন 
করিয়াছে মধাস্থানে ইষ্টকদ্বারা বেদী নির্টিত হইয়াছে । এই 


শিপ পি িশ 





পবিত্র স্থানে বসিয়! যষ্ঠি সহত্র শিষ্য স্থত মুখে মহাভারতের মধুর 
কথা শুনিতেন এবং এই স্থানেই রোহিণীনন্দন বলরাম ক্রোধাঁভি- 
মান বশে পুরাণবক্তা সত মুনিকে বধ করিয়া ব্রন্মহস্া পাপে 
লিগু হন। আমর! মহর্ষিসেবিত সুপবিত্র পুণাভূমি ব্যাসাশ্রম দর্শন 
করিয়া! পরম পুলকিতাস্তঃকরণে বাসায় আমিল।ম। যথাসময়ে 
আহারাদি সমাপন করিয়া! জনৈক পণ্ডিতের নিকট নৈমিষারণোর 
ইতিবৃত্ত শুনিতে বসিলাম। পণ্ডিত ব্রাঙ্গণটী জীর্ণ বন্তরধগ্ারৃত দেব 
নাগরাক্ষরে লিখিত একখানি স্কন্দ পুরাণের থণ্ড বিশেষ অবলম্বনে 
বলিতে লাগিলেন-_“পুরাকালে সৌনকাদি খষিগণ বিষুুলোক 
প্রাপ্তি মানসে একটী সুবৃহৎ ষজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার জন্ত ভগবান 
বিষণ, সমীপে তদ্দিষয় জ্ঞাপন করেন। ভক্তবৎসল ভগবান মুনি- 
গণের অভিলাষ জ্ঞাত হইয়া স্বীয় হস্তস্থিত লুদর্শন চক্রকে আদেশ 
করিলেন যে, হে চক্র! তুমি মুনিগণকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের 
অভিলাধান্ুরূপ উপুক্ত যক্তক্ষেত্র নির্দেশ করিয়া আইস | তদনু- 
সারে চক্র মুনিগণকে স্বীয় স্কন্ধে লইয়া ত্রিলোক পরিভ্রমণীস্তর এই 
স্থানে উপনীত হইয়! দেখিলেন, এই স্থানই বঞ্ঞ কার্যের উপধুক্ত । 
এই স্থান মুনিগণের অভিমত হওয়ায়, মুনিগণকে এই স্থানে রাখিয়া 
চক্র পাতাল প্রবেশ করিলেন । খ্রঁ গর্তকেই চক্রতীর্থ বলে । মুনিগণ 
সমবেত হইয়। এই নৈমিবারণ্যে সহস্র বর্ষব্যাপী "মহৎ সত্র' নীমক 
যন্তের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতেই এই মহা! পুণ্যক্ষেত্র পুরাণে বিষ" 
ক্ষেত্র বলিয়! কীর্তিত।” এইরূপ নানা প্রকার স্থানের মাহাত্ম্য শ্রু5 
হইরা ব্রাঞ্ছণকে কিঞ্চিৎ, প্রণামী প্রদান করিয়া বিদায় করিলাম ; 
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এই স্থানে সাধারণ একটা বাজার আছে । তাহাতে স্থানীয় 
লোকের খাদ্যোপষোগী সকলই পাওয়া যায়। লুচি, সন্দেশ 
আবশ্তক মত প্রস্তুত করাইয়! লইতে পারা বার, তাহার যূল্য কিছু 
বেশী লইয়া থাকে । আমরা যে কয়েকদিন এই স্থানে ছিলাম 
প্রত্যহ আবস্ঠক মত ব্রাহ্মণ দ্বার! লুচি, দাইল, তরকারী ইত্যাদি 
প্রস্তুত করাইয়! লইতাম এবং তাহাই আহার করিঠাম। স্থানীয় 
সকল ত্রাক্মণই কাণ্থকুব্জীয়__নিরামিষভোজী | লোকের স্বভাব 
মন্দ নহে। অনেকগুলি পাগার বসতি আছে--সকলেই দরিদ্র । 
যাত্রিগণের বিশেষ সমাগম না থাকাই পাগাগণের হীনাবস্থার 


“একমাত্র কারণ। যাত্রী পাইলে পরম সমাদরে রাখেন এবং 


অতিশয় যত্ব করেন। ইহাদের বিদ্যাশিক্ষা জন্য এ স্থানে কোন 
বিদ্যালয় নাই। মিশ্রণে থানা, পোর্টাফিন্‌, স্কুল প্রভৃতি আছে ; 
মিশ্রণতীর্ঘ এই স্থান হইতে তিন ক্রোশ দুরে। গুনিলাম সীতাপুর 
রেলষ্টেসন হইতে একটা ব্রাঞ্চ লাইন নির্গত হইয়! মিশ্রণ হইয়! 
নৈমিষারণোর উপর দিয়! বাঘাউপি যাইয়। মিলিত হইবে। 
রাস্তাও গ্রস্ত হইতেছে; সম্ভবত: ছুই তিন বর্ষ মধ্যে রেল 
চলিবে । 

আমরা এই স্থানে কয়েকদিন বাস করিয়া পাও! ঠাকুরকে কিছু 
প্রণামী দিয়া মিশ্রণভীর্থা মুখে যাত্রা করিলাম । যাইবার জন্য 
গো"গাড়ী পাওয়া যায় ; পদত্রজেও বাওয়া যায়। আমরা প্রত 
প্রশস্ত রাজপথে পদত্রজে রওনা হইলাম। পথের উভয় পার্থেই 
বৃহৎ বৃহৎ আম্রকানন ও পলাশবন। আমর! দেই সকল বন- 
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রাজির শোভা দেখিতে -দেখিতে আনন্দের সহিত মিশ্রণতীর্থে 
উপস্থিত হইয়া গুরুচরণ পাগাঁর আলয়ে বাসা লইলাম। 


মিশ্রণ তীর্থ। | 

ব্রিলোক্যে যাঁনি তীর্থানি তানি তীর্থানি মিশ্রণে । 
মিশ্রণাৎ পরমং তীর্ঘং ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ 
ষষ্ঠি বর্ষ সহত্রাণি প্রয়াগে তপসঃ কৃতে । 
নৈমিষে 'নমেষাৎ তদ্ধি মিশ্রণে জলদর্শনাৎ ॥ 
গঙ্গায়াঞ্চ জলে মোক্ষং বাঁরাণন্তাং জলে স্থলে । 
দ্বারকা পথিমধ্যেতু মিশ্রণে যত্র কুত্রচিৎ ॥ 

(ক্বন্দ পুরাণং ) 

অর্থাৎ 


ত্রিলোক মধ্যে ষে সমস্ত তীর্থ আছে একমাত্র মিশ্রণতীর্থে 
দে সকল তীর্থহ আছে। মিশ্রণতীর্থের সমান তীর্থ পূর্বে কখন 


. হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও কখন হইবে না। প্রয়াগে যাইট. হাজার 


বৎসর তপস্তা করিলে যে ফল হয়, নৈমিষারণ্যস্থিত মিশ্রণতীর্থের 
জল মিমেষ মাত্র দর্শনেই সেই ফল হয়। গঙ্গায় গঙ্গার জলে, 
বারাণসী ক্ষেত্রে জলে স্থলে, দ্বারকা' দর্শনার্থ বহির্গত হইয়া! পথের 
মধ্যে মৃত্যু হইলেই মোক্ষলাভ হয়, কিন্তু মিশ্রণতীর্থে যেখানে 
সেখানে মৃত্যুতেই মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। 

এই তীর্থের অপর নাম “দধিচী” তীর্থ। দেব-শক্রু মহাবল 
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পঞ্তরাস্থি দানে সম্মত হইয়া বলেন, "বহুকাল তপস্তাঁতেই অতি- 
বাহিত হইল, তীর্ধন্নানের সময় না হওয়ায় কোন তীর্থন্নান করি 
নাই । আমাকে তীর্থ স্নানের সময় দিলে তীর্থ-্নানাস্তর আপনাদের 
অভিলাষ পুরণার্থ দেহত্যাগ করিতে পারি” এতদ্বাক্য শ্রবণে 
£ দেবগণ ভাবিলেন পৃথিবীস্থ যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণ করিতে দীর্ঘকালের 
প্রয়োজন, অথচ তাহার অভাবে এই মহাপুরুষের অভিমত অভিলাষ 
এবং অনুষ্টিত তপশ্চরয্য। অপূর্ণ থাকিয়া যায়, তন্নিমিন্ত দেবগণ 
স্ব স্ব কমণ্ডনু পরিপূর্ণ করিয়া ষাঁবতীয় তীর্ঘবারি আনিকা! মুনিকে 
স্নান করাইলেন। নেই সকল সিঞ্চিত তীর্থধারি এই স্থানে মিলিত 
হওয়ার ইহ! মিশ্রপতীর্থ নামে খ্যাত হইয়াছে । আর এই স্থান 
দধিসী মুনির আশ্রম থাকায় এই তীর্থকে দধিচীতীর্৭থও বলে । 
আমরা গুরুচরণ পাগার গৃহে বস্ত্রাদি রাখিয়া মিশ্রণতীর্থে 
উপনীত হইলাম। অধিকদুর নাইতে হইল না। দেখিলাম 
তীর্ঘটী জলশূন্য বৃহৎ পুকর্ণী। চতুর্দিক ইঞ্টকনির্টিত দোপান- 


শ্রেণী দ্বার! উত্তমরূপে বাঁধান। তীরে অনেকগুলি দেবালয় আছে। 
বর্ধার অভাবে পুর্ণ শুষ্ক হইয়াছে । পুক্ক্ণীর তলদেশে বায়ুকোণে 
কিঞ্চিৎ স্থান ইষ্টকনির্ম্িত আলবাল দ্বারা জল সঞ্চিত আছে, 
দেখিতে চৌবাচ্চার মত হইয়াছে। যাল্রিগণকে বর্তমান সময়ে 
এই চৌবাচ্চাতেই অবগাহন করিতে হয়। আমরা এই স্থানে 
সংকল্প পৃ্রবক স্নান করিয়া সন্ধ্যা! বন্দনাদি করতঃ ততীরস্থ দেব- 
দর্শনাস্তর বাসার আসিলাম। 


১ ৪৬০০০ 





কউ 


তীর্থকাহিনী । 


; 





ৰাসাঁর ফিরিবার পথে বাঁজার হইতে ময়দা, ঘ্বৃত, তরিতর্কারী 
খরিদ করিয়া পাণ্ডা ঠাকুরের নিকট দিলাম। গাগা ঠীকুর অতি 
যত্বের সহিত উহা দ্বার! খাদ্য প্রস্তুত করতঃ আমাদিগকে ভোজন 
করাইলেন। প'ও ঠাকুরের আদর-যত্বে ভোজনে পরম পরিতোষ 
লাভ করিলাম । স্থানীয় পাগডাগণ সকলেই কাণাকুজীয় ব্রাহ্মণ_ 
নিরামিষ ভোজী। যে কয়েকদিন ছিলাম, উক্ত পা ঠাকুরের 
; গৃহে আহারাদি হইত। পাও! ঠাকুরের পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের 
পরম যদ্থে আমাদিগের বিদেশবাস বলিয়া বোধ হইত না । 
সে বাহা হউক, সে দিবস আর কোন স্থানেই যাওয়া হইল ন1। 
একে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, তাহাতে মাঘ মাস, পরস্ত মেঘাচ্ছ্ 
হওয়ায় বায়পপ্রবাহের সহিত টিপি টিপি বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল ৷ 
; শীতের কিরূপ প্রাহর্তাব তাহ! আর পাঠককে বিশেষ করিয়া 
বলিতে হইবে নাঃ তাই গৃহ হইতে বাহির হইলাম না। পর 
; দ্বিবসও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং বাদ্ু বহিতে লাগিল, তথাপি 
; মনের ছুর্দমনীয় উৎসাহে বাহিরের কষ্ট তত বোধ ন! করিয়! 
সীতকৃপে ্বানার্থ চলিলাম। বেশী দূর যাইতে হইল না। শ্রাম- 
প্রান্তে অনতিদুরেই সীতাকুপ ॥ 


:  মিশ্রণাদুত্তরে ভাগে কৌপং স্নানং সমাচরেৎ। 
:. জ্রহ্মহত্যাদিভিঃ পাপৈশ্ম্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
;  সীতাকুপে কৃতে ন্নানং পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে 


(ক্বন্দ পুরাণং ) 


? 


রি 


কে 
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. অর্থাৎ 

মিশ্রণ তীর্থের উত্তরভাগে সীতাকৃপ বিদ্যমান, তাহাতে সান 

করিলে ত্রহ্মহত্যাদি পাপ বিনষ্ট হয় এবং তাহার আর পুনরায় 
জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ; 
আমর! এই কূপ সন্লিধানে উপনীত হইয়! দেখিলাম ইহার ? 
শাম কুপ না হইয়। ইন্দারা হইলেই ভাল হইত। ইষ্টকথ্বার উত্তম- 
রূপে বাধান। পুনজ্জন্মনাশন কামনায় জলোত্তলন করিয়। স্নান ; 
করিলাম । জল অতি হুসথাদ, আমরা প্রত্যহ এই কৃপের ভরল লইয়া 
পান করিতাম। কুপটার উৎপত্তির বিধরণ এই-_সীতাঁদেবী ্‌ 
এই স্থানে পাতাল প্রবেশ করাম্ম যে গহ্বর হইয়াছিল তাহাই ; 
সীতাকুপ নামে লোকপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। স্মানাস্্র তৎসপ্নিহিত : 
বান্মীকির আশ্রমে প্রবেশ করিলাম । পাঠক মনে করিতে পারেন, 
মুনি খধির আশ্রম বলিলে ফল পুষ্প-নমন্বিত, বৃক্ষরাঁজি শোভিত, 
লতাগুয্ম পরিবেষ্টিঞ, কমনীয় শান্তিনিকেতন; কিন্ত এ আশ্রমে 
সে সব কিছুই মাঠ, কেন না ইহা যুনিবরের বালাবাড়ী__সময়ে 
নময়ে এখানে আসিয়া থাকিতেন। মুনিবরের স্থায়ী আশ্রম কাঁন- 
পুরের নিকটবর্ভা বিঠুর নামক স্থানে। এখানে দেখিলাম কি? 
অশ্বথবৃক্ষসন্গিহিত ইঞ্টকনিস্ষিত ছুইটা মাত্র প্রাসাদ । একটা 
প্রাসাদ মধ্যে অত্র রক্ষিত মৃন্মর রামায়ণহস্তে মুনিবর বান্সীকি মৃন্ময়ী 
সীতাদেবীকে রামায়ণ শুনাই তেছেন। ও হরি হরি 1 এই কি 
সেই শাস্তিধাম £ এই কি সেই আশ্রম? এই স্থানেই কি মুনিৰর 
বাল্সীকি তপনা। করিয়াছিলেন £ এই কি পেই তপোবন ? কৈ, 
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সে শাস্তিকুটির কৈ? কৈ, সে ফল-পুষ্প সমন্বিত বৃক্ষরাজি কৈ ? এই 
মৃত্তি কি সেই দেবসদৃশ বানীকি মুনিবরের? এই যৃত্তি কি সেই 
সতী সাঁধ্বী পতিব্রতা সীতাদেবীর ? না, সকলি গিয়াছে, একমাত্র 
রামায়ণখানি এখনও মুনিবর ও সীতাদেব'র স্তৃতিচিতু বুকে করিয়া 
রাখিয়াছে--ষাবচ্চন্ত্র দিবাকর বুকে করিয়া রাখিবে। যাহ। হউক, 
; অপর এ জনৈক সাধু অধিকার করিক্না আছেন। আশ্রমের 
“আ”ও নাই, কেবল *শ্রম”ই সাঁর হইল) ক্ষুঞ্ মনে বাসার ফিরিলীম। 
টং বাজার আছে, তাহাতে নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্তই পাওয়া 
যায়। লুচি, চিনি, সন্দেশ, তরিতরকারী, ফল-মূল প্রভৃতির 
দোকানও আছে। অষ্টাহ পর একটা হাট বসে, তাহাতে পর্যাপ্ত 
ৃ +জিনিষ আমদানী হয়। যা্রিনিবাস না থাকায় অত্যধিক যাত্রী 
; ইসমাগমে পাগ্ডাদ্দিগের গৃহে স্থানসংকুলান না হইলে, যাঁত্রদিগকে 
(গে সময়ে সময়ে ঘোর অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। এই অন্থুবিধা 
ৃ দর্শনে কানপুর- নিবাসিনী পরছ্ঃখকাতর। দয়াবতী দানশীল 
| পুণ্যবতী শ্রীশ্রীমতী কমলকুমারী দেবী সংপ্রতি এইখানে শ্রীরাম- 
২ লছমনজি ঠাকুর স্থাপনপূর্ববক তথ্সহ একটী ধর্মশালা নিশ্মীণ 
করিয়। দিয়া যাঁত্রিগণের অস্থবিধ! দুর ও স্বকীয় অক্ষয় কান্তি স্থাপন 
করিয়াছেন । 
ঃ 
ং 
ঃ 
২... 
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স্থানীয় লোকের স্বভাব মন্দ নহে। মধ্যবিত্ত লোকের বনতি 
অধিক) এখানে থানা, স্কুল ও পোষ্টাফিস আছে । কোন বৃহৎ 
জলাশয় নাই,*এজন্য সকলেই কুপোদক ব্যবহার করে। যতগুলি 
কূপ আছে তাহার মধ্যে সি জলই ভাল। এ স্থানের কার্ধ্য 





। 
নু 
) 


ক্র 





শেষ হইলেও আমরা পাণ্ডাগণের বত্ে ও অনুরোধে বাধ্য হইয়! এই 
স্থানে তিন দ্রিবস অবস্থান করিয়াছিলাম ৷ যাবার সময় আমরা 
পাও! ঠাকুরকে যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া বিদায় হইলাম, তাঁহাতেই 
গরম সন্তপ্ট হইয়া ভৃয়োভূয়ঃ আশীর্বাদ করিলেন এবং উপদেশ 
দিলেন যে “পীতাপুর হইতে গোল! গোকর্ণ যাইয়া তথায় গোকর্েশ্বর 
শিব দর্শন করিয়! যাইবেন” | এ স্থানটাও স্বন্দ পুরাণে প্রসিদ্ধ 
পুণাস্থান বলিয়া! উল্লিখিত । 
আমর! প্রাতে তথা হইতে রওনা হইয়া সোজা সড়ক পথে সাত 
ক্রোশ অতিক্রম পুর্ণ মধ্যাহ্ুকালে সীতাপুর ষ্টেসনে উপনীত 
হইলাম ষ্টেসনটা অতি ছোট--একটা মাত্র পষ্ীঘর। যাঁত্র- 
গণেঃ অবস্থিতি জন্য স্বতত্্র ঘর নাই । ষ্টেসনের ধারে দোকান- 
পত্র কিছুই নাই। বাজ্জার ভিন্ন এখানে খাদ্য পাঁইবার উপায় নাই, 
সুতরাং তথা হইতে ফিরিয়া বাজারে আসিলাম । দেখিলাম প্রকাও 
বাঙ্গ্‌র, নানাবিধ জিনিষপত্রে দোকানসকল পরিপূর্ণ, আমদানী 
রগ্তানীও যথেষ্ট । বড় বড় মহাজন, আড়তদার প্রভৃণততে স্থান 
জনাকীর্ণ সহর গুল্জার, খাদ্য সামগ্রী সকল রকম প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া ষায়। ্ 
সে যাহা হউক, আমরা একট। দৌকান হইতে লুচি, জিজিপী, 
পানিতোরা, ক্ষীর লইয়া আহার করিলাম। আহারটী পরিতোষ 
রূপে হইল। পরে ষ্টেসনে আসিয়া নিকটস্থ বৃক্ষতলে একটা ইদা- 
রার নিকট বিশ্রাম করিলাম । ক্রমে কুর্যযান্ত হইল। সন্ধা! সমাগত 
দেখিয়া ষ্টেসনের গৃহে গিয়া! একথার্ন বেঞ্চ অধিকার করুয়া শয়ন 
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করিলাম। রাত্রি দশটার সময় “টং ল্যাটাং টা,ং ল্যাটাং” শবে 
টিকিটের ঘণ্টা বাজিল। তখন উঠিয়া! গিয়া (0৫) সোওয়! আট আনা 
দিয়! গোল! গোকর্ণের টিকিট লইলাম। প্র্যাটফরমের দিকে যাইতে 
না যাইতেই গাড়ী আসিয়। উপস্থিত, তখন তাড়াতাড়ি বাইয়া 
গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। কিছু পরেই বংশীধ্বনি করিয়! “হস 
হুণ্‌” শবে গাড়ী ছুটিল ? ক্রমে আট নয়টা ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া 
আমাদের অভীষ্ট ষ্টেসন গোলা গোকর্ণে উপস্থিত হইলে, আমরা 
গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। তখন রাত্রি প্রায় দেড় ঘটিক1। 
গেটে টিকিট দিয়া বাহির হইতেই দেখি, ধর্্মশালার জনৈক কর্মচারী 
লঠনহস্তে দীড়াঁছিয়া পর্মশালায় ঘাত্রী লইবার জন্য অপেক্ষা 
করিতেছেন সেদিন আমরা ব্যতীত ধন্মশালার যাত্রী আর 
কেহই ছিল না। আমাদিগকে লইয়! ধল্মশালার় চলিলেন। 
অধিক দুর যাইতে হইল না) স্টেসনের নিকটেই প্রকাও বর্শশালা। 
তথায় একটা কুঠারী পাইয়া তাহাতেই রাত্রিযাপন করিলাম । 
পরপ্দবস প্রাতে প্রাতংকৃত্য সমাপন করিয়। গোকর্ণনাথ 
শিব দর্শনার্থ চলিলাম। অনতিদুরেই গোকর্পনাথ শিবমন্দির, 
তন্নিকটেই গোকর্ণ সরোবর ৷ সরোবরটী অতি বৃহৎ, চারি প্রান্ত 
ইষ্টকদ্বারা উত্তদরূপ বাধান; কিন্তু জল অত্যল্প ও অপরিদ্কত। 
হাতেই স্নান ও তর্পণ করিয়া মন্দির মধ্যে নিম্নদেশে নামির! 
গৌঁকর্ণনাথ শিব দর্শন করিতে হল । এই শিবের উৎপত্তির বিষয় 
ভিজ্ঞীনা করায় তত্রতা পুরোহিত ঠাকুর যেরূপ বর্ণনা! করিলেন 
ভাহাতে বৈদ্যনাথের উৎপত্তি স্মরণ করাই! দেয়। এ শিবলিঙ্গ 
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দশানন কর্তৃক আনীত। এ প্রদ্দেশে এই তীর্থস্থানটা অতি 
প্রসিদ্ধ! শিব্টতুর্দশীতে এখানে মহাঁসমারোহের সহিত একটা 
মেলা বসে । তখন বু দর দুরাস্তর হইতে বহুতর বাত্রী আসিয়া 
সাড়ম্বরে পুজাদি করিয়া থাকেন। নিত্যাপুজাও বেশ ধুমধাম 
সম্পন্ন হয়। মন্দিরটা বেশ সুন্দর ও সুদশা,_প্রাঙ্গলটী সম্পূর্ণ 
ইঞ্টকদারা নিরশ্টিতি। স্থানে স্থানে সৌধাবলী পরিশোভিত। 
অনেকগুলি সাধুসন্ন্যাসী এই সৌধাবলিগুলি আশ্রয় করিয়া 
আছেন। স্থাঁনটী মন্দ নহে, খাদ্যাদিও সমন্তই পায় যায়। 
সাধারণ মত একটা বাজার আছে) সময়াভাব বশতঃ স্থানটী 
উত্তমরূপে দেখা হইল না। দশটার মধ্যেই দর্শনাদি করতঃ 
আহারাদি করিয়া গাড়ীতে উঠিতে হইল) এজন্য তাড়াতাড়ি সমস্ত 
কাধ্য শেষ করিয়া পুনরায় ষ্টেসনে যাইয়! হরিত্বারের টিকিট 
লইলাম। এই স্থান হইতে হরিদ্বারের রেলভাড়া (২৮%৫) হই টাকা 
সোওয়৷ চৌদ্দ আনা মাত্র। দশটার সময়ে গাড়ীতে চাপিয়! 
হরিদ্বারাভিমুখে রওনা হইলাম। ক্রমে অনেকগুণ্ল ষ্টেসন 
অতিক্রুন পূর্ব্বক রাত্রি ছুই ঘটিকার সময় বেরেলি সির্টি জংসন 
ট্টেসনে যাইয়া গাড়ী পরিবর্তন করতঃ অন্য গাড়ীতে উঠি: চারিটার 
সময় লাক্সার বাইয়! নামিলাম। লাক্লার-_-জংসন ষ্টেসন। 
এই স্থান হইতে পুনরায় গাড়ীতে উঠিয়া করেকটী মাত্র ট্রেসন অস্তে 
প্রাতে পাটটার সময় হরিদ্বার পৌছিলাম। 
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নি িরাযা বলোনা বানি 





হরিঘার 
বা 
মায়াপুরী । 


' যত্র না বৈষ্ণবী মায়া পাশৈক্সপাশয়েৎ। 
কেচিদৃচুহরিদারং মোক্ষদ্বারং ততঃ পরে ॥ 
গঙ্গাদ্বারঞ্চ কেপ্যান্থঃ কেচিন্মায়াপুরীং পুনঃ । 
যতো বিনিগতী! গঙ্গা খ্যাতা। ভাগীরথী ভুবি ॥ 

(কাশী খণ্ডে) 


বর্গৰারেণ তত্ল্যং গঙ্গাদ্বারং ন সংশয়ঃ। 
তত্রাতিষেকং কুব্বীত কোটি তীর্থ সমাহিতঃ ॥ 
লতন্তে পুগুরীকন্ত কুলঞ্ধৈব সমুদ্ধরেৎ । 
সর্বত্র জুলভা গঙগ ত্রিষু স্থানেষু ছুল ভা ॥ 
হরিদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে | 
বাসবাদ্যাঃ স্ুরাসর্বের গঙ্গাদ্ধারং মনোহরং ॥ 
সমাগত্য প্রকুর্ববন্তি স্নানদানাদিকং মুনে । 
দৈবযোগান্মুনে তত্র যে ত্যজন্তি কলেবরং ॥ 


মনুষ্য পক্ষী কাটাদ্যাস্তে লন্তে পরংপদং ॥ 
ূ (পুরাণাস্তরে ) 
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অর্থাৎ ং 

যেস্থানে মহামায়ার বৈষ্বী মায়ায় জীবগণকে মায়াপাশে : 
আবদ্ধ করিতে পারে না, তাহাকেই কেহ হরিদ্বার, কেহ মোক্ষদ্বার, 
কেহ গঙ্গাদ্বার, কেহ মায়রপুরী বলেন! ষে স্থান হইতে গজ! 
বিনিরগতা হইয়া পৃথিবীতে ভাগীরথী নামে খ্যাতা হইয়াছেন, 
সেই গঙ্গাদার স্বর্গদারের তুলা, তাহাতে আর সংশয় নাই। 

হরিঘারে গঙ্গায় স্নান করিলে কোটিতীর্থ স্নানের ফল প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। এবং জীবনাস্তে পুণুরীকত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিঞুলোকে 
গমন করে ও তাহার কুল উদ্ধার হয়। গঙ্! সর্বত্র স্্লভা কিন্তু : 
হরিছার, প্রয়াগ ও সাগরসঙ্গমে ছুর্ণভা। উত্াদি দেবগণণ 
সকল স্থানে আসিয়! স্লানাদি করেন।, দ্ৈবযোগে মনুষ্য, পণ্ড, ; 
পক্ষী, কীট প্রভৃতি শ্রাণীগণ প্রাণত্যাগ করিলে তাহারা পরমপদ 
শ্রাণ্ত হয়। 

হরিদ্বার, আগর! *এবং অবোধ্যা বুক্তগ্রদেশে, অগাট বিভাগে 
সাহারণপুর জেলার অন্তর্গত হিমালরের পার্শ্ব সমতল ক্ষেব্রস্থ 
ভাগীরথী গঙ্গী'র উত্তর কূলে অবস্থিত। 

হাওড়া হইতে হরিদ্বার ৯৭১ মাইল। ভাড়া! (৯1০) সৌওয়া 
নয় টাকা । হাওড়া হইতে মোগলসরাই জংগনে গাড়ী পরিবর্তন 
করিয়। আউদ এও রোহিলখণ্ড রেলে বেনারস ও অযোধ্যা হইয়া 
লক্ষ্ষৌ পৌছিয়। পুনরায় অন্য গাড়ীতে উঠিয়া! লাক্ষার জংনে 
নামিতে হয়; তথা হইতে অন্ত গাঁড়ীতে হরিদ্বার পৌছিতে, হয়) 

প্রথমতঃ হিমালয় দর্শন মাত্রেই প্রণাম পূর্বক হরিদবীরে প্রবেশ 
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করিয়া বরহ্ধকুণ নামক -স্থানে উপনীত হইতে হয়৷ গঙ্গাকে 
সাষ্টাঙ্ প্রণীম পূর্বক মস্তকে গলাজলের অভ্যুক্ষণ দান ও উদ্ধৃত : 
জলে পদহৌতাদি কর্তব্য। আমরা ঞ্টেগন হইতে বহিগত হইয়া 
উভয় পাশ্বস্থ সৌধাবলীর সধ্য দিয়! প্রশস্ত সড়ক পথে ব্র্ষকুণ্ড 
উদ্দেশে প্রার এক ক্রোশ গমন করিয়া তৎস্থান্‌ প্রাপ্ত হইয়! ব্রহ্গ- 
কুণ্ডের উপরিস্থিত কাশ্মীরাধিপতির বৃহণ্ড 'ধর্দশালায় আশ্রয় 
লইলাম। এখানে অনেকগুলি ধর্মশালা আছে। তন্মধ্যে এইটা 
যাত্রিগণের থাঁকিবার জন্ত সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। আমরা 
তথায় বন্ত্াদি রাখিয়া পাগ্ডার সঙ্গে ব্রহ্মকুণ্ডে যাইয়া গ্নান করি- 
লাম) * এই ব্রহ্ধকুণ্ডের নিকটেই মন্দির মধ্যে গ্গাদেবীর প্রতি- 
মুর্তি আছে। দর্শন ও*পুজা করিয়৷ এক মাইল দক্ষিণে কুশাবর্তের 
ঘাঁটে উপস্থিত হইলাম । এই ঘাটে কোন খষি ধ্যানস্থ ছিলেন) 
তৎকালে গঙ্গা হিমালয় হইতে বহি্গত! হইয়া! &ঁ খষির 'ফুশ আোত- 
জলে ভাসাইয়া লইয়। যাওয়ায় মুনির ধ্যান তক্ষ হয় এবং. স্বীয় কুশ 
দেখিতে না পাওয়ায় ক্রোধে কুশসহ গঙ্গাকে .আকর্ষণ করেন; 
তখন ভাগীরথী স্ৃষ্টচিত্তে মুনির নিকট আসিয়া কুশ প্রদানপূর্ব্বক 
এই বর দ্রেন বে অদ্য হইতে এই স্থানের নাম কুশবর্ত হইল । 
পরস্থ এইখানে যে কৌন ব্যক্তি আসিয়া আপন. পিতৃপুরুষগণের 
পিগুদাঁন করিবেন তাহার পিতৃকুল বিষুত্ প্রাপ্ত হইয়। বৈকুণ্ঠে গমন 
করিবে । সেই হইতেই যাত্রিগণ এই স্থানে আগমন করতঃ পিতৃ- 
গণের শ্রাদ্ধ তর্পণ করিয়া থাকে । এই স্থান হইতে ছুই মাইল 
দক্ষিণে মায়াপুৰী বাঁ কন্থল্‌ তীর্থ। ইহা পুরাকালে দক্ষরাজার 
কটীরকো লিপি 
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" যাত্বিগণ তথায় যাইয়াও আনান ও তর্পণ করিরা থাকেন। এই 


হরিদ্বার। 





রাজধানী ছিল পাগাগণ এখন ও দক্ষালয়, বজ্জন্থান ও দক্ষেস্বর 
শিবলিঙ্গ দর্শন করান । কন্থল্‌ সহরটা মন্দ্-নহে। এই স্থানের পূর্বব- 
দক্ষিণ কোণে এক মাইল দুরে সতীর দেহ্ত্যাগের স্থান! তথায় 
সতীকুণ্ড নামে একটা কু আছে। পাগার নিকট শ্রুত হইলাম, এই- 
কুণডে সাত রবিবার স্নান করিলে সতীর ন্যায় সৌভাগ্যবতী হইয়া 
সতীলোকে বাঁদ করে । হরিদ্ারে বিন্বপর্ব্বতে বিন্ববৃক্ষের উৎপত্তি ও 
বিন্বকেশ্বর মতাঁদেব দর্শন ও পুজা করা যাত্রীমাত্রেরই 'কর্তব্য। 
ইনিই মায়াপুরীর ক্ষেত্রপাল দেবতা । হরিদ্বারের পুর্বব-দক্ষিণ 
কোণে হৃর্যযকুণ্__এই কুণ্ডে স্নান ও তর্পণ করিতে হয়। হরিঘারের 
পর পারে এক ক্রোশ পূর্বে চণীর পাহাড় এ পর্বতের শিরোপরি* 
ছোট একটা মন্দির মধ্যে চত্তীমতা লাছেন। যাত্রিগণমধ্যে 
কেহ কেহ তথায় গমন করিয়া চণ্তীমাতাঁকে দর্শন ও পুজা! করিয়। 
থাকেন । ক্রহ্মকুণ্ডের উত্তরে এক ক্রোশ দূরে সপ্তত্বোত বা সপ্তধারা। 


স্থানেই অন্ধরাজ ধৃতরাষ্্র সমাধি অবলম্বন করিয়াছিলেন । হরিছারের 
সাত ক্রোশ দুরে হ্ববীকেশ পর্বত? এই স্থানে সপ্তধিগণ তপস্ত। করি- 
তেন। হরিদ্বার হইতে বার ক্রোশ দক্ষিণে ছুর্গম পথে পর্ব তাভান্তরে 
পিছোড়নাথ শিবলিঙ্গ আছেন। সাধু-সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্ত কেহই 
তথায় প্রায় যারনা। হরিদ্বার হইতে অতি ছর্গম পথে বহুদুরে 
হিমালয় পর্বতীভ্যন্তরে কেদার-বদ্রীনারারণ যাইতে হয়। হরিদ্বার 
ষ্রেসনে রেলে পাঞ্জাব জালামুখী জলন্ধর ষ্টেসন পর্যন্ত যাওয়া যায় । 
তথ্পর পদব্রজে যাইতে হয় । 
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দেশীগত যাল্রিগণ মেলার সময় আসিয়! মহাবিষুব সংক্রাস্তির দিনে 
কুস্তযোগে ব্র্গকুণ্ডে ল্লান করিয়া থাকেন। প্র সময়ে এই স্থানে 
সমারোহের পরিসীমা থাকে না । বহুতর রাজা ও মাড়োয়ারি ধনি- 
গণ এ মেল! উপলক্ষে অসংখা দাস দাসী, হয় হস্তী, বাদ্যভাগ্ড 
সমভিব্যাহারে আসিয়া মেলাতে যোগ দেন এবং অকাতরে ভক্ষা, 
ভোজ্য ও বস্ত্রাদি সাধু-দন্ন্যাসীদ্দিগকে বিতরণ করেন। এই সময়ে 
নান! দেশ হইতে শৈব শাক্ত, সৌর গাণপত্য, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
সাধু-সন্ধ্যাদী, দর্তী, ব্রহ্মচারী, পরমহংস, নাগা, অবধৃত, রামায়ত 
প্রভৃতি আদিয়! থাঁকেন। সাধুসন্্যাসীর এতই সমাগম হয় যে 
তাহার একটা পরিমাণ করা যায় না। তখন এই স্থান মহানগরী 
রূপে পরিণত হয়। চতুর্দিকেই দিবারাত্রি ভগবানের নাম সম্বলিত 
নৃতাগীতধ্বনি বাতীত আর কিছুই শুন! যায় না। আমি জীবনে 
এতাঁদৃশ সমারোহের মেলা আর কখন দেখি নাই। 

হরিদ্বারের পাণ্ডাগণ অতি ভদ্্র স্বভাব! যাত্রিগণ স্বেচ্ছা যে 
বাহ! দেয় তাহাই সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিয়! থাকেন । হরিদ্বারে 
ও কন্থলে বহুতর ভাড়াটিয়া পাকাবাড়ী ও অনেকগুলি ধর্মশালা 
আছে। যাত্রিগণ ইচ্ছামত যেখানে সেখানে থাকিয়া আপন 
আপন কার্য সম্পাদন করেন। পাঁচ দিবসের কমে এই স্থানের 
দর্শনাদি কাঁ্ধ্য শে হয় না। রীতিমত বাজার আছে-_তাহাঁতে 
আমিষ ব্যতীত সমস্ত ভরব্যই যথেষ্ট পরিমাণে ও সুলভ মুল্যে পাঁওয়া 
যায়। 





এই হরিছবারে প্রতি বার বৎসর অন্তর কুস্তমেলা হয় । নাঁনাদিগ্‌ 
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এই স্থানে শীতের অত্যন্ত প্রাছুর্ভীব। শীতকালে এখানে আস৷ 
অত্যন্ত কষ্টকর শ্রীন্ম ধতুর প্রারস্তেই এ দেশ পর্যটনের প্রশস্ত 
সময়। হরিদ্বার অতি স্বাস্থাগ্রদ স্থান। গঙ্গার জল ও হাওয়ার 
এতই গুণ যে ওষধের তুল্য কাজ করে। আমর! মহাবিধুর 
ক্রাস্ভিতে হরিদ্বারের মেলা দর্শনাস্তে ১৩১০ সালের প্রীরস্ভেই 
কেদার-বন্রীনারায়ণ দর্শনার্থ যাত্রা করিলাম । 
এই স্থান হইতে জালামুখী যাওয়া ষায়, ভাড়া (২।০) অড়াই 
টাকা । জলন্ধর নামক &্টেসনে নামিয়! বাইতে হয়। 
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ক. 


কেদারধাম। 


দেবৈরপি ্থছুল্পরাপ্যমতঃ কেদার মুত্তমমূ। 
ক্ষেত্রাণাং পরমং ক্ষেত্রং তীর্থানাঁং তীর্ঘসুত্তমম্‌ ॥ 
গতীনাং পরমং ভদ্রং স্থানং তদতিছুলভিং | 
সংসার ছেদনার্ধায় তীর্থ, কেদাঁর বিশ্রুতং ॥ 
গর্ভবাসো ন তে যান্তি মুক্তান্তে পুরুষোভমাঃ | 
বহুনান্র কিমুক্তেন সত্যং সত্যং বরাননে ॥ 
কেদার সদৃশ তীর্ঘং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ 
তৎক্ষেত্র মম বীর্ধ্যঞ্চ তত্তীর্ঘং তত্তপোষণং ॥ 
সর্ববলোক হিতার্থায় সর্ব পাঁপক্ষয়ং করং | 
কেদাঁর দর্শনাদেব লভতে বিবিধং ফলং ॥ 
স্বরর্ণাদশ্বমেধশ্য ফলং হি বিদ্যতে পরং। 


স্পর্শনাৎ ব্রন্মহত্যাদি পাপং ফাতি ন সংশয় ॥ . 


অর্চনা ভক্তিভাবেন লভতে মোক্মুত্তমং | 
মম দেহাৎ সমুদ্ভুতং কেদারং তীর্ঘমুদ্তমং ॥ 
তস্ত সংসরণান্তন্দ্রে ভদ্্ৈরেব প্রপূর্য্যতে। 

| পাতকৈশ্চ বিষুচযন্তে আজনম্মোপার্জিতৈরপি ॥ 
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কেদারনাথ । 
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যে বদ্যন্তপি কেদারং গমিষ্যামি বরাননে । 
পিতরস্তস্ত দেবেশি ত্রিশতং কুলসংযুতাঃ ॥ 

গচ্ছন্তি শিবলোকেতু সত্যং সত্য ন সংশয় ॥ 

( উত্তরাখণ্ডে কেদার মাহাক্ত্যে ) 
অর্থাৎ 

এই পরম পবিত্র তীর্োত্তম কেদার তীর্থ স্থরগণেরও সুছুশ্রাপ্য 
ইহা ক্ষেত্রের মধ্যে শেষ্ঠ ক্ষেত্র এবং তীর্থ সকলের মধ্যে উত্তম তীর্থ । 
পরম মঙ্গলদায়ক কেদারক্ষেত্রের ন্যায় স্থান অতি দুর্লভ । সংসার- 
পাশ ছেদন নিমিত্ত পরম-গুভগতিগ্রদ এই কেদারতীর্থই বিশ্রুত। 
এই ক্ষেঅ যে গর্ভবাস-নাশক মুক্রিদায়ক স্থান তাহাতে কিছুমাত্র 
ংশয় নাই | জগতে এই কেদারতীর্ঘের সমান পরমতীর্থ আর 
নাই এবং ভবিষ্যতেও আর হইবে না! এই কেদার ক্ষেত্র 
মহাদেবের তেজসম্ভৃত) সর্ধ লোকের হিতের নিমন্ত এবং র 
সর্বপ্রকার পাপক্ষয় জন্তই এই পরমক্গেত্র স্থষ্ট হইয়াছে । এই ; 
ক্ষেত্রাধিষ্টিত দেবতা কেদারনাথকে দর্শন করিলে অশেষবিধ 
ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়! অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে বে ফল হয় : 
কেদারনাথকে স্মরণ করিলেই তাহা লাভ হয়৷ এই পরম : 
পৰি সনাতন জ্যোতির্লি্গরূপী কেদারনাথকে স্পর্শ করা মাত্রেই ; 
্রহ্মহত্যাদি মহাপাপ সকল বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি মুক্তি ইচ্ছায় 
ভক্তিপুর্বক কেদারনাথকে পুজা করে সে অনায়াসেই পরম 
মোক্ষপদ্ প্রার্ড হয়। এই কেদারতীর্থ শস্তুর দেহ হইতে সম্ভূত 


পাশপাশি 
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উত্তম তীর্থ। এই তীর্থ স্মরণমাত্রেই জীবের আলন্মাঞ্জিত 
পাঁপরাশি বিনাশ পায়। যে ব্যক্তি কদাচিৎ এরূপ বলেষে 
“আমি কেদার তীর্থে যাইব” তাহারও পিতৃকুলের ত্রিশত পুরুষ 
শিবলোকে গমন করে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই৷ 
উত্তরথণ্ডে গমন কালে পথিমধ্যে বহুতর তীর্থ দেখা যাক্স ; 
ত্মধ্যে কেদারনাথ, তুঙ্গনাথ, বন্্ীনাথ এই তীর্ঘনরয় প্রাধান এবং 
মানবের ছুর্গম্য ৷ গ্গোত্বরী এবং বসুনোত্তরী প্রধান তীর্থ সত্য, কিন্ত 
মানবের অগম্য স্থীন। তথার গমনের পথ নাই--লোঁকালয় নাই, 
সুতরাং খাদ্যাদিরও সম্পূর্ণ অভাব। কেহ কেহ 81৫ দিনের উপযোগী 
খাদ্যদ্রবা সঙ্গে লইয়া উক্ত তীর্থাভিমুখে বাইয়! থাকেন, কিন্ত 
অধিকাংশই ঈপ্দিত স্থানে যাইতে পারেন না । কেন না সে স্থান 


এক প্রকার মন্ুষ্যের অগম্য | 
কেদারনাথ এবং বজ্দীনাথ এই ছুইটা তীর্থস্থান তুষারাচ্ছাদিত-_. 


হিমগিরির উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত। এই উভয় তীর্থের মধ্যে তুঙ্গনাথ 
প্রভৃতি অনেকগুলি তীর্থ গমনাগমন কালে প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। 
এ ষমস্তগুলির বিবরণ যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। 

বদরিকা শ্রম, তুঙ্গনাথ প্রভৃতি সমস্ত তীর্থই কেদারখণ্ডান্তর্গত; 
এ কারণ কেদারনাথ দর্শনপুব্বক বদরিকাশ্রম যাইতে হয়) ইহাই 
উত্তরাখণ্ডের বিধি । কিন্তু কেহ কেহ কেদারধাম দর্শন না করিয়াও 
বদদরিকাশ্রম যাঁইয়। থাকেন। তাহারা পথিমধ্যে অগ্তান্ত তীর্থের 
দর্শন পান না, স্থতরীং উত্তরাখণ্ডের মতে তাহারা তত্তীর্থে গমন 
জন্ত সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হন না। 
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পপি সিপপ 


হরিবার হইতে কেদার ধাম দেড়শত মাইল দূরবর্তী স্থান) ; 
কেদারধাম হইতে বদরিকাশ্রম একানব্ব;ই মাইল দুরে। তথ! ৃ 
হইতে নন্দপ্রয়াগ বায়ান্ন মাইল ব্যবধান। তথা হইতে মেল- : 
চৈরী একচল্লিশ মাইল; মেলৈরী হইতে কাষ্ঠগুদাম উনষাট মাইল 
ব্যবধান | মোট তিন শত নিরানব্ব,ই মাইল ভ্রমণ করিতে হয় । এই 
পথ স্থানে স্থানে কিরূপ ছুর্গম ও. ভয়ানক তাহ! অন্পুভবনীয়, কিন্ত 
বর্ণনীয় নহে। এই পার্বত্য পথের সংকীর্ণতা, বন্ধুরতা, উচ্চতা 
এবং ভীষণ গভীরত1-_-এ পথের পথিক ব্যতীত অন্যের দুরন্ুমেয়। 
পর্বতের বিষম বন্ধুর গাত্রে সর্পাকার কুটিলপথ-_-একবার শীর্ষদেশে ্‌ 
উঠিতে হয়, পুনরায় পাদদেশে অবতরণ করিতে হয়। এইরূপ : 
পর্বতের পর পর্বত অতিক্রম পূর্বক চলিতে হয়। কোন পর্বত ; 
এক মাইল, কোন পর্বত ছুই মাইল, আবার কোন কোন পর্বত 
তিন মাইল পধ্যন্ত উচ্চ । তবে এইমাত্র সুবিধা যে ছুই তিন মাইল 
ব্যবধানেই চটী। যাত্রিগণ গমনে অশক্ত হইলে বা ক্লান্ত হইলে 
এ সকল চ্টাতে অবস্থিতিপুর্ববক স্নানাহার ও বিশ্রাম করিতে 
পারেন। হিমালয়ের ষে সকল স্থান ঘমতল তথায় গ্রাম বা! চটা 
আছে। অধিক যাত্রী সমাগমে উক্ত চটীতে স্থানের সংকুলন 
না হইলে সময় সময় বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়! অগ্নি সেবন দ্বারা 
রজনী অতিবাহিত করিতে হয় । 

আজ ১লা বৈশাখ, ১৩১০ সাল আরম্ত,--গুভদিনে আমরা শুভ : 
যাত্রা করিলাম । হরিদ্বারে ব্রন্মকুণ্ডে নানাদি অস্তে চারিটার সময় ৃ 
রওনা হইয়া ছয় মাইল পথ গমন করতঃ সন্ধ্যার সময় সত্যনারায়ণ ৃ 
০ ককে 


বিল অলিভ সিজরিিিিল ললিত লিল 


৫ 
€ 
€ 
৫ 
৫ 
€ 
রর 
৫ 
$ 
৫ 
৫ 
€ 
৫ 
৬ 
$ 
$ 
€ 
€ 
€ 
্‌ 





ৰ 
ৃ 
র 
ৃ 
ৃ 
ৃ 
ৃ 
ৰ 
পু 





তীর্থকাহিনী। 








পৌছিলাম। এই স্থানে স্বেতপ্রস্তরনির্মিত সত্যনারায়ণ নামে লক্ষী 
ও নারায়ণের অপূর্ব যুত্তি স্থাপিত আছে। মন্দিরের সম্মুখ প্রাঙ্গণে 
প্রকাণ্ড ধর্মশালা, কিন্ত তাহ! যাত্রিপরিপূর্ণ-_সৃতরাং স্থানাভাৰ। 
প্রথম দিবসেই আমাদিগকে বৃক্ষতল আশ্রয় করিতে হইল। এই 
দেবালয় ও ধর্্শশীলা উত্তর-পশ্চিমের মহাত্মা কালী কন্বলীওয়াল! 
রঘুনাথজির যত্ধে নির্মিত হঁহার নির্মিত একশত আটটা ধর্মশালা ও 
পঁরত্রিশটা সত্র আছে। ইনি একজন দানশীল ধর্পরায়ণ সন্ন্যাসী । 
এই সকল ধর্মশ'লায় নিত্য নিত্য শত শত তীর্থাত্রীর পরম কল্যাণ 
সাধন করিয়! নিষ্মাণকর্তার ধর্ম ও যশঃ সৌর দিগ দিগন্ত ব্যাপ্ত 
করিতেছে । পাঠক! সত্যনারায়ণে স্বধু ধর্মশালা নয়-__সত্রও 
আছে। এই স্থানে যত লোকই উপস্থিত হউক না কেন, তাহা" 
দিগকে যখোপধুক্ত পরিমাণে চাউল, দাইল, আট, দ্বৃত প্রভৃতি 
দেওয়া হইয়। থাকে । বন্রীনারায়ণ গমনশীল সাধু-স্যাসী প্রস্ৃতি 
বহুতর ব্যক্তি প্রত্যহ উপস্থিত হইয়া এই সদাব্রতে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া থাকেন । আমরা গৃহী, স্থতরাং আমাদের পরান্ন গ্রহণ নিষিদ্ধ, 
এজন্য উপবাসে বৃক্ষতলে রজনী যাপন করিতে হইল! পরদিবস 
গ্রাতে তথা হইতে রওয়ানা হইয়া! তের মাইল যাইয়! মধ্যাহকালে 
হ্ৃবধীকেশ উপস্থিত হইলাম। এন্থানটা প্রায় সহরের মত। পূর্বোক্ত 
মহাত্মা কর্তৃক স্থাপিত ধর্ম্বশালা ও সত্র, তৎসহ একটী ডাক্তার- 
খানাও এখানে আছে। ধর্তবশাপায় যথাযোগ্য লোকমকল নিযুক্ত 
আছে। ধীহার৷ রদ্ধনাদি করিতে অসম্মত তীহাঁর৷ দাইল ও 
কুটি প্রস্তুতই পাইয়া থাকেন। যীহার৷ সিধার প্রার্থী তাহারা সিধা 
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পাইয়া থাকেন। ধাঁহারা কেবল স্থানের গ্রার্থী তাহারা ধন্দশালায় 
সাদরে আশ্রয় প্রাপ্ত হন। খাহারা ধর্ঘমশালায় অস্থবিধা বোধ 
করেন, তাহারা স্থানাস্তরে থাকিতে পারেন থাকিবার স্থানের 
অভাৰ নাই। এই স্থানে আউট পোষ্ট, পোষ্টাফিদ্‌ ও টেলিগ্রাফ 
আফিদ আছে। কথিত আছে, এই স্থানে সপ্তর্ধিগণ তগন্তা 
করিয়াছিলেন; তজ্জন্ত এই স্থানের নাম খধিকেশ। উক্ত খষিদিগের 
কোন চিহ্ন নাই। উত্তরাখণ্ডে এবং শ্রীমন্তাগবতে তাহাদিগের 
তপস্তার কথ। দেখিতে পাওয়া যায়। এইখানে ভাগীরধী-তীরে 
একটা কুও আছে? এ কুণডকে কুজ্াকু্ড বলে? এই কুণ্ডে নান 
তর্পণ ও ততীরে রাত্রিবাসে অশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় । কুণতীরে 
মন্দিরমধ্যে রাম, লঙ্গণ ও লীতামু্ত স্থাপিত! আছেন। ইহাও দর্শন 


'কর্তব্য। উত্তরাখণ্ডে এই যুক্তিতর়ের উল্লেখ দেখা ষাঁয় না, কেবল 


চনতে্বর নামিক শিব লিঙ্গের উল্লেখ দেখ! যায় । কুজাকুণ্ড হইতে এক 
মাইল দূরে প্রান্তর মধ্যে একটা মন্দিরে উক্ত লিঙ্গ দৃষ্ট হয়। যাত্রী- 
মাত্রেই এই শিবমূর্তি দর্শন ও পুজা করিয়া থাকেন। এই ক্ষেত্র 
পাও! না থাকায় কোন ব্যয় বাহুল্য নাই বটে, কিন্তু স্থানীয় 
অবস্থা না জানায় অনেকের ভাগ্যেই দর্শন ঘটিয়! উঠে না। প্রায় 
সকল যাত্রীই এইখানে এক রাত্রি বাস করেন। 

অবস্থাপন্ন যাত্রিগণ, বাহার! হরিদ্বার হইতে কাণ্ডী (১) বা 

০) কাশী-ইহার আকার আমাদের দেশের বাধ্য কাড়ার স্থায়_. বংশ. 


শলাকায় নির্মিত! যে মিকল কাভীতে মানুষ উঠে সেগুলি হেলান দেওয়া! মোড়ীর 
্ার--একপার্থে কাটা থাকা অনায়াসে পা।ঝুলাইয়া চেয়ারে বসার স্তার বসা যায়। 


টি রবের যরের্র্র রর রা রা রে 
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ঝাম্পানের (২) কোনরূপ বন্দোবস্ত করিয়া আইসেন নাই, তাহারা 
এইখানে সে সকল বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারেন। এই স্থানে 
যথেষ্ট কাণ্ডী ও ঝাম্পান্‌ পাওয়া যায়। এই স্থান হইতে বন্দোবস্ত 
করিয়া না লইলে পথিমধ্যে ী সকল গাওয়া! কঠিন। বন্দরীনারায়ণ 
হইয়া কাঠগুদাম পধ্যস্ত ঝাম্পানের ভাড়া (৮০১ আশি টাকা! 
কাণী (মাগুষের জন্) ভাড়! (৬০ ষাট টাঁকা। কাণ্ডী (জিনিষের 
অন্ত) মণ প্রাতি--তিন টাকা । রঃ 
আমরা এই স্থানে ত্রিরাত্রি বাস করিয়া প্রাতে রওয়ানা হইয়! 
চারি মাইল পথ পদক্রজে যাইয়! লছ্মন্‌ ঝোলায় পৌছিলাম। এই 
ঝোলার বিষয় পুর্বে মনে মনে কত গ্রাকার কল্পন! জন্ননা করিয়া 
আসিতেছিলাম 7; এক্ষণে দেখিরা চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভর্জন 
হইল। ইহা দোলায়মান লৌহসেতু ভিন্ন আর কিছুই নহে) 
পূর্ধকার ঝোল! উঠাইয়া দিয়া ১৮১৯ খুষ্টাব্দে রাম বাহাছুর কুর্য্যমল 


বাহকগণ প্র কাণ্ডী সহ্হিত আরোহীকে পৃষ্ঠে স্থাপন করির! সম্মুখে ।কিছু উপুড় হইয়া 
গমন করে । জিনিষের জন্ত কাণ্ডী সম্পূর্ণ কাড়ার ন্যায়-_দেড় হাত উচ্চ। 
(২) খাম্পান২ইহা এক প্রকার শিবিকা। আবাদের দেশে যেষন ডলি. 
ইহাও তদ্ধপ। ডলীর উপরদিকে আবরণ আছে, ইহাতে সে আবরণ নাই। ডুলীর 
বহনদণও উপরদিকে একটা-_ইহার বহনদণ্ড নিম্নের দিকে দুইটা, চারিটা পাওয়ার 
সহিত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ । এই বাহনদণ্ডের অগ্র পশ্চাৎ মোট। দড়ী দ্বারা পরম্পর 
এক্সপভাবে আবদ্ধ যে উয় দণ্ডের নধ্যস্থানে এ দড়ীর মধ্য দিয়! ছুই হাত পরিনিত 
বংশ যেগ করিয়া দেওয়ায় এ দও অগ্র পম্চাৎ হইয়া চারি জন বাহক 
স্বদ্ধে করিয়া অনায়াসেই পার্ধতীয় সংকীর্ণ পথে গ্রমন করে। 


পপ 





পটে 


কেদারনাঁথ ! 





হত 


ঝুন্ঝুনিওয়াল! প্রভূত অর্থব্যয়ে উল্লিখিত নিরাপদ সেতু নির্মাণ 
করিক্া দিয়া যাঁত্িগণের অশেষ উপকার সাধন! করিয়াছেন এবং 
অক্ষয় কীত্তি দ্বার আপনি নিজে চিরন্মরণীয় হইয়াছেন। পুর্বে 
রজ্জুনির্ম্িত সেতু ছিল? এই জন্যই উহা ঝোলানাঁমে কথিত হইত । 
সময় সময় উক্ত রজ্জু ছিন্ন হইয়া! আরোহি যাত্রীর গ্রাণ নষ্ট হইত। 
এক্ষণে আর সে আশঙ্ক। নাই। পূর্ব ঝোলার স্ম্বতিচিহ্ন স্বরূপ ছুইটা 
থাম অন্যাপি বর্তমান আছে) এই স্থানে লক্ষণদেবের প্রতিমৃত্ত 
স্থাপিত আছে। সামান্ত সামান্ত মুদির ছুই একটী দোকান আছে, 
--আর আছে সদাব্রত। সেই খষিকেশের ধর্মশালা যে মহাত্মার,__ 
এখানেও তাহারই সদাব্রত। এখানে থাকিবার জন্য কোঁন 
পাস্থশালা নাই। সাধু-ন্্যাসিগণ সিধার আটা ও দাইল গ্রহণ 
করিয়। চলিয়ী যাইতে লাগিলেন! এই স্থান হইতে দেবপ্রয়াগ 
সাড়ে তেতাল্িশ মাইল। ভাগীরথীর তীর দিয়! সাঁড়ে চারি দিবস 
পার্বতীয় পথে গমন করিয়! দেবপ্রয়াগে পৌছিলাম। দেবপ্রয়াগ 
একটা তীর্থস্থান পুরাণে ইহার মাহাত্ম্য এইরূপ বর্ণিত আছে £-_ 
ইদংপুণ্যতমং ক্ষেত্রং তীর্থানামুভমোভমং 
ভবিষ্যতি কল দেব সর্ববাত্্ বন দাহকং । 
অন্মিন্‌ ক্ষেত্রে স্বৃতা যে তু বিষুপুজন কারকাঃ। 
সঙ্গমে সান কর্তারস্তে যান্তি পরমাঁংগতিং ॥ 
আনাদলক গঙ্গায়াং দর্শনাদ্ধন্তি পাঁতকং। 


1 কিং পুনঃ সঙ্গমন্নীনং ফলাধিক্যং প্রচক্ষতে ॥ 
হ্রারেরে তারার রা রা রযারার যারা রে র্যা রা কারার 
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অর্থাৎ 

এই পরম পুণ্যতম তীর্থ-ক্ষেত্র তীর্থমধ্যে শ্রেষ্ঠ তীর্থ; ভবিষ্যতে 
কলিকালে পাঁতক সকল দগ্ধকারী দাবানল সদ্ূশি। বিষ্ণুভক্ত 
যে মানব এই সন্গমস্থলে সান করতঃ মৃত হয় তাহার পরমগতি লাভ 
হয়। অলকনন্দা গঙ্গাতে স্নান ও দর্শনে মহাপাপাদ্ি নাশ হয়। 
সঙ্গমস্নানের ফলাধিক্যের বিষয় আর কি বলিব? 

দেবপ্রয়াগে বদরিকাশ্রম হইতে এই অলকানন্দ! গল্প! বহি- 
গুতা হইয়া প্রবলবেগে আসিয়া ভাগীরথীর সহিত সঙ্গতা হইয়া 
ছেন। এই সঙ্গমস্থলে সান তর্পণাস্তর পিতৃলৌকের পিগদান 
করিতে হয়) তদস্তর শ্ীরঘুনাথজিকে দর্শন কর্তব্য। অনেকেই 
এই স্থানে রাক্রিবাস করেন৷ রঘুনাথ দর্শন ও রাত্রিবাসে ফলা- 
ধিক্য আছে। এই স্থানের কার্ধ্যাদির ব্যয় মোট (০) আট আন! 
মাত্র। 

এই দেবপ্রয়াগের পাগডাগণই বদরিকাশ্রমের পাণ্ডা। এই 
স্থানে যাহাকে পাণ্ড! স্বীকার করা যাইবে বদরিকাশ্রমের পাণ্ডাও 
তিনিই হইবেন ইহারা ষে কেমন ভীষণ স্বভাবের পাণ্ড1। তাহা 
বদরিকাশ্রমে না গেলে বুঝিতে পারা যায় না । ষাত্রিগণকে হস্তগত 
করিবার অভিপ্রায়ে এই স্থানের কার্ধ্য অতি সরলতার সহিত (০) 
আট আনার মধ্যেই সম্পন্ন করেন? কিন্ত বদরিকা শ্রমে বায়! 
ষাত্রিগণের ষথাসর্কস্থ লইয়াও সন্ত হন না) দেবপ্রয়াগে প্রায় 
চারি পাচ শত পাণগ্ডার বসতি আছে। ইহারা বদরিনীরাকরণের 
প্রসাঁদে উক্ত প্রকারে সকলেই ধনবান ৷ উহীদের মধ্যে কর্ণাটী, 


৯০ 
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: সৌর, দ্রাবিড় এবং দাক্ষিণাত্যে বরাঙ্গণই অধিক এদেশে 


) 


হিন্দু ব্যতীত মুসলমান একেবারেই নাই। ইহারা নিরামিষভোজী | 


বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ মিতাক্ষরার মতে | ইহাদের বসতি দেবপ্রয়াগে 
পর্বত-গাত্রস্থ ত্রমনিয় স্থানের উপর। এই বসতিস্থান ছুই ভাগে 
বিভক্ত । অলকানন্টার যে তীরে বাজার, তাহা ইংরেজাধিক্কত ) 
এবং বে তীরে পাগডাগণের বসতি,তাহ! তিহরির মহারাঁজার অধিকার- 
ভুক্ত। সুতরাং এই অলকানন্দা বুটিশ গাড়োয়াল ও স্বাধীন 
গাড়োয়ালকে পৃথক্‌ করিয়াছে । 

এই দেবপ্রয়াগ হইতে একটা পথ তিহরির অধিকার হিমালয়ের 
এক অংশের মধ্য দিয়া গন্গোস্তরীর দিকে কিছু দুর পর্য্যস্ত গিয়াছে। 
এই স্থান হইতে উক্ত পথে গঙ্গোত্তরী যাইতে হয়। অপর পথ 
অলকানন্দার দক্ষিণ তীর অবলঙ্বন পুর্ব্বক হিমগিরি ভেদ করতঃ 
বদরিকাশ্রম পর্যন্ত গিয়াছে ৷ দেবপ্রয়াগে নিরামিষ খাদ্য সমস্তই 
পাওয়া যায়] এইখানে একটা পোষ্টাফিন্‌ মাত্র আছে। 
দেবপ্রয়াগ হইতে উত্তরদিকে সতের মাইল দুরে শ্রীনগর । 

আমর! দেবপ্রয়াগ হইতে কঠিন পরিশ্রমে উচ্চ নিম্ন পর্বত 
অধিরোহণ ও অবরোহণ করিতে করিতে আড়াই দিবসে 
শ্রীনগর পৌছিয়া ধশ্মশালায় আশ্রয় লইলাম। জ্ুবৃহৎ পাস্থশাল!-_ 
বহুতর যাত্রী একসঙ্গে থাকিতে পারেন। ্রীনগর সহর পাহাড়ের 
সমতলক্ষেত্রের! উপর অবস্থিত। হিমালয়ের মধ্যে যতগুলি স্থান 
দেখ! যায় তন্মধ্যে শ্ীনগরই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। এখানে অনেকগুলি 
জিনিষপত্রের দোকান আছে। থানা, পোষ্টাফিস্‌, টেপিগ্রাক, 
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আফিন্‌, হম্পিটাল, স্কুল প্রভৃতি সকলই আছে । শ্রীনগরের 
পাহাড়ের নাম অষ্টাবক্র পাহাড়? কথিত আছে, অষ্টাবক্র মুনি 
এই পাহাড়ে তপ্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু অধুনা তাহার আশ্রমের 
কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়! যায় না । প্রীনগরের বাজার হইতে 
এক মাইল দুরে কমলেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন। উত্তরাখণ্ড 
এই শিবলিঙ্গের উল্লেখ আছে, স্ুতরাৎ এই শিবলিঙ্গ আদিলিঙ্গ । 
ইহার দর্শন, স্পর্শন ও পুজ! করা সকলেরই কর্তব্য । শ্রীনগর হইতে 
কুদ্রপ্রয়াগ উনিশ মাইল ব্যবধান । 

আমরা শ্রীনগর হইতে রওয়ান। হইয়! সাড়ে তিন দিবসে রুদ্র- 
প্রয়াগ পৌছিলাম। উনিশ মাইল পথ অতিক্রম করিতে 
আমাদের সাড়ে তিন দিন লাগিয়াছিল, ইহা হইতেই পাঠক এই 
পথের ছুর্গমতা সম্যক বুঝিতে পারিবেন। কেদারধাম হইতে 
মন্বাকিনী গঙ্গা আসিয়া এস স্থানে অলকানন্দীর সহিত সঙ্গত! 
হওয়ার রুদ্প্রয়াগ নাম হইয়াছে। পূর্ব জানিতাম, এলাহাবাদই 
একমাত্র প্রয়াগ ; এক্ষণে দেখিতেছি, উত্তরাখণ্ডে যে যে স্থানে ছুই 
দুইটা নদী মিলিত হইয়াছে সেই সেই স্থানই প্রয়াগ বলিয়! 
খ্যাত হইয়াছে । শ্রুত হইলাম, এই হিমালয় প্রদেশেই পাঁচটা 
প্রয়্াগ আছে। দেবপ্রয়াগ, কুদ্রপ্রয়াগ, বিকুপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ 
এবং কর্ণপ্রয়াগ । বাত্রিগণ এ সমস্ত প্রয়াগেই স্নান, তর্পণ, শ্াদ্ধ 
ও দর্শন করিয়া থাকেন। ক্রমে যথাস্থানে তাহা বর্ণিত হইবে । 

কুদ্রপ্রয়াগে কেবল স্নান তর্পণই করিতে হয়, পিওদানের কোন 
ব্যবস্থা নাই! ানঘাটেই ত্রাঙ্গণ আছেন, তাহাকে একটা পয়সা 
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দিলেই তিনি স্নানের সঙ্কল্ দেওয়ান এবং তর্পণের মন্ত্র বলিয়া 
তর্পণ করান। ক্সানাস্তর আসিবার সময় আ্ানঘাটের উপর 
মন্দির মধ্যে কুজেস্বর শিবলিঙ্গ দর্শন ও পুজা করিয়া আমিতে 
হয়। কথিত আছে, এই স্থানে এক রজনী বাস করিলে 
অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই কারণে অনেক 
যাত্রীই তথাক়্ রাত্রিযাপন করিয়া অশ্বমেধের ফল গ্রহণ করিয়! 
থাকেন | কুদ্রপ্রয়াগে লোকের বসতি অন । সাধারণ চটার মত 
স্থান। এই স্থানেই বদরিকাশ্রমের রাস্তা পরিত্যাগ করতঃ অন্ত 
রাস্তার মন্দাকিনীর তীর অবলম্বনে পর্বতের পর পর্বত অতিক্রম 
পূর্বক ছুর্গম পথে কেদারধাম যাইতে হয়। কুজপ্রয়াগ হইতে কেদার- 
ধাম ছিয়াশি মাইল উত্তরে অবস্থিত। 

আমরা প্রাতে কুত্রপ্রয়াগ হইতে রওয়ানা হইয়া ম্ধ্যাহকাঁলে 
অগন্ত্-চটা পাইলাম। এই স্থানে মন্দাকিনীগঙ্গায় স্নান করিতে 
হয়। অত্যন্ত শীতের জন্ত অবগাহন স্নান করিতে পাঁরিলাম না। 
চটার নিকটেই অগস্ত্াশ্রম। অগন্তা দুনির গ্রাতিযৃত্তি দর্শন করত: 
অগস্তোস্বর শিবলিঙ্গ পুজা করিতে হয়। ইহা ভিন্ন অগ্ত কিছু 
দর্শনীয় নাই। অনেক যাত্রী এই স্থানে রাত্রিবাসের জন্ থাকিলেন, 
কাক্তেই আমাদিগকেও থাঁকিতে হইল। এই স্থান হইতে তের মাইল 
দূরে গুপ্ত-কাশী । 

গুগ্ত-কাশী একটা প্রধান তীর্থ । কাশী চতুষ্টয়ের মধ্যে ইহ| 
উত্তর-কাশী। উত্তরাখণ্ডে উক্ত হইয়াছে, এ স্থানের মাহাত্ম্য কাখীর 
তুলা । এই স্থানে মন্দির মধ্যে বিশ্বেশ্বর আছেন ১ তৎপার্খস্থ 
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অপর মন্দিরে অনপপূর্ণ। দেবী বিরাজিতা | বিশেশবরের মন্দিরের স্বার- 
দেশের প্রাঙ্গনেই মণিকর্ণিক! | প্রস্তর দ্বারা উত্তমরূপে বীধান । 
দীর্ঘ, প্রস্থ ও গভীরত! পঞ্চ হস্ত পরিমিত । দেখিতে ছোট একটা 
চৌবাচ্চা। নামিবার স্থানে দোপানাবলী গ্রথিত। উভয় পার্খ্ 
হইতে ঝরণার জল আসিয়া সবেগে পতিত হইতেছে । অতিরিক্ত 
জল পরঃপ্রণালী দ্বার বাহির হইয়া! যাইতেছে । স্ৃতরাৎ মণি- 
কর্ণিকার জলের হ্রাস বৃদ্ধি নাই। এই স্থানে স্নান, তর্পণ, দর্শন ও 
পুজা করিয়া যাত্রিগণ কাশীর তুল্য ফল লাঁভ করেন। যাত্রিগণের 
ইচ্ছাধীন অর্থবায় দ্বারাই 'এ স্থানের কাঁধ্য সম্পন্ন হয় । দোকানদার- 
দের ঘরে থাকিয়া কার্য্য করিতে হয়। আমরা যথাসাধ্য কাধ্য 
শেষ করিয়া রজনী যাপন করতঃ প্রাতে উঠিয়া! ত্রিযুগীনারায়ণ 
উদ্দেশে রওনা হইলাম । এই স্থান হইতে সাঁড়ে পনের মাইল দুরে 
ত্রিযুগীনারায়ণ 

এই পথ এতই কঠোর ও ছুর্গম যে সাড়ে পনের মাইল 
অতিক্রম করিতে আমাদের আড়াই দ্বিবস সময় অতীত হইয়াছিল । 
্রিধুগীনারায়ণ ক্ষেত্র প্রায় তিন মাইল উচ্চ পর্বতের শীর্ষদেশে 
অবস্থিত। অনেক যাত্রীই এই উচ্চস্থান আরোহন ভয়ে গমনে 
ক্ষান্ত হইয়া অন্য পথে গমন করেন। এই পর্বতোপরি ভগবান 
নারায়ণ তিন যুগব্যাপী তগন্তা করায় স্থানের নাম প্রিযুগীনারায়ণ 
হইয়াছে । এই ত্রিযুগীনাথের মন্দির-দমীপে একটী কু আছে, 
তাহাতে অবগাহন পূর্বক স্লান করতঃ মন্দির-দবারদেশস্থ অপর কুণ্ডে 
্রাঙ্ষণকে একটী পয়স| দক্ষিণ! দিয়া তর্পণ করিতে হয়। তৎপর 
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মন্দিরের দ্বারবানকে একটা পয়সা দিলে সে দ্বার ছাড়ির! দেয় 
তখন মন্দির মধ্যে প্রবেশ পর্ব্বক ত্রিবুগীনারায়ণ দর্শন করতঃ পুনশ্চ 
কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়! তত্রস্থ যক্ঞকুণ্ডে যবদ্ারা হোম করিতে হয়। 
দক্ষিণ! স্বরূপ তথায় কিঞ্চিৎ দিয়! মন্দির হইতে বাহির হইতে হয় | 
এই স্থানে পাস্থশালায় এবং দোকাঁন-গৃহে অবস্থিতি করা যায়। 
আহারাস্তে কেহ কেহ গমন করেন, কেহ কেহ রজনী যাপন করেন। 
এই স্থান হইতে কিঞ্চিৎ পুর্বোন্তর দিকে ছুই দিবস গমন করিলে 
গৌরীকুও যাওয়া যায়। আমরা রজনী যাপনাস্তে প্রভাতে অরুণো- 
দুয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শয্যা পরিত্যাগ পূর্বক গৌরীকুণ্ডোদেশে যাত্রা 
করিলাম। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে চটাতে বিশ্রাম করতঃ দ্বিতীয় 
দিবস সার়ংকালে প্রপিদ্ধ তীর্থস্বান গৌরীকুণ প্রাপ্ত হইলাম) 
উত্তরাখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে-_ 
ত্রিগব্যুতি সমস্থানাদ্দক্ষিণে ৃীর্কং | 
গোরীতীর্ঘাভিধং খ্যাতং সর্ববসিদ্ধিপ্রদায়কং ॥ 
কট,ফতস্ত জলং তত্র সিন্দুরাভাতু মৃত্তিকা । 
তাৎস্থানং দেবদেবেশি ন ত্যজামি কদাচন। 


তত্র গোরীশ্বরত্বেন খ্যাতোহহং শিবলোকদঃ ॥ 
অর্থাৎ 
কেদার ধাম হইতে ব্রিগব্যুতি অর্থাৎ ছয় ক্রোশ ব্যবধানে 
দক্ষিণ দ্রকে গৌরীতীর্থ নামে খ্যাত সর্ধপি্ধদায়ক এক তীর্থ 
আছে। এই তীর্থের জল কটু ও উষ্ণ এবং তত্রস্থ মৃত্তিকা 
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সিন্ুরের স্যাঁয় রক্তবর্ণ। আমি কখনই এই স্থান ছাড়া হই না। 
এইথানে আমি গৌরীশ্বর শিব নামে খ্যাত থাকিয়া জীবগণকে 
শিবলোক প্রদান করি । 

আমরা এই স্থানে মুদির দৌকানে আশ্রয় লইয়া রাত্রি যাপন 
করিলাম। পরদিবস গৌরীকুণ্ডে স্নান ও তর্পন করিলাম । 
গৌরীকুও উষ্ণ প্রত্রবণ বিশেষ দীর্ঘ, প্রস্থ ও গভীরতায় পঞ্চ 
হস্তের নান নহে। চতুর্দিক প্রস্তর দ্বারা উভমরূপে বাধান। 
এই কুখ্ডের জল কুটন্ত জল সদৃশ অত্যু্ণ | পার্থ ঝরণ। 
হহতে সবেগে সখূম জল নির্গত হইয়া কুণ্ডে পতিত হইতেছে। 
অপর পাশ্বস্থ পয়ঃপ্রণালী দ্বারা অতিরিক্ত জল নির্গত হইয়! 
যাইতেছে । জলের উঞ্ণতা জন্ত সহস! নামিবার সাধ্য নাই। 
দেখিলাম, পশ্চিম দেশীয় বাত্রিগণ এই কুণ্ডে ঝাপিয়! পড়িয়। 
ডুব দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিতেছে। আমি সেই সাহসে সাহসী 
হইয়। হস্ত দ্বার! জল স্পর্শ করিয়া উষ্ণতা পরীক্ষ! করিলাম, 
কিন্ত অবগাহনে সাহদ হইল নাঁ। তখন ঘটা দ্বারা জল তুলিয়া 
দেখি, ঘটা হাতে রাখ। যায় না। পরে এ জল শীতল হইলে স্নান 
করিলাম। এইরূপে স্নান তর্পণ শেষ করতঃ অনতিদুরে মন্দির 
মধ্যে গৌরীশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন ও পুজ| করিয়া দোকাঁনে__বাসায় 
আনিলাম। আহীরাত্তে আর যাওয়া হইল না। সমভিব্যাহারী 
যাত্রিগণ সকলেই সেদিন সেইখানেই বিশ্রাম করিলেন। পর 
দিবস ন্মতি প্রতুষ্যেই শব্যা পরিত্যাগ করিয়া সমভিব্যাহারী যাত্রী- 
দের সঙ্গে বাত্রা করিলাম । কখন শৈলোপরি, কথন শৈল-নিয়ে, 
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কখনও বা! শৈল-পার্বস্থ অপ্রশস্ত বন্ধুর পথে যাঁইতে হইল। 
যখন ক্লান্তি বোধ হইত তখন পথিপার্থে উপবেশন করিয়! শ্রাস্তি 
দূর করিতাম। এইরূপে ছুঃসহ হিমবাত সহ্য করতঃ ছূর্গম পথসকল 
অতিক্রম করিয়া পঞ্চবিংশতি দিনে প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রের নিকটস্থ 
হইলাম। দুর হইতে তীর্ঘক্ষেত্রের নয়নাভিরাম শোভা পরিদৃষ্ 
হইতে লাঁগিল। চতুর্দিকেই কেবল ধবল তুষারমণ্তিত শৈল- 
শ্রেণী। গন্তব্য পথের বহুদুর পর্যন্ত স্ত,পীককৃত বরফুরা 
দ্বারা আবৃত থাকায় যাত্রিগণের গমনাগমনের বড়ই ব্যাঘাত হইতে 
লাগিল। কিন্তু যাত্রিগণ ক্ষেত্রের পরম শোভা দর্শনে পুলকিত 
চিত্ত হইয়!, সেই সকল তুষাররাশি অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ 
হইয়! যাইতে লাগিল। আমিও সেই সকলযাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে 
মহোৎ্সাহে অতি সম্তর্পণে বরফরাশি অতিক্রম পূর্বক পরম 
শৌভাকর অপূর্ব্ব পুণ্যক্ষেত্র কেদারধামে উপনীত হইলাম । 
আ মরি মরি! ! সে স্থানের কি আশ্পর্ধ্য দৃশ্ত, কি পবিত্র ভাব !! 
ভাষা-সাগর মন্থন করিয়াও প্রকৃতির দেই অপুর্ব্ব শোভ! সাধারণকে 
বুঝাইবার ক্ষমতা এই ক্ষুদ্র লেখকের নাই। সে স্থানের 
চিত্তবিনোদন নয়নাভিরাম সৌন্দরধ্যরাশি এখনও আমার 
চিত্রপটে চিত্রিত রহিয়াছে । বিশ্বসংসারে এমন অপূর্ব 
রম্যস্থান আর কখন কোথাও দেখি নাই। সে স্থানের শোভ! 
দর্শনে যাত্রিগণ সকলেই মুগ্ধ হইলেন। তাহাদের চিত্ত ভগবত" 
প্রেমে বিভোর এবং নয়নে আনন্দাশ্রু বিগলিত ও মুখমগলে 
অপার্থিব প্রফুল্নতা আর স্বর্গীয় সরলতা সুস্পষ্ট লক্ষিত হইল। 


রত 
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তীর্থকাহিনী । 


তখন বোধ হইতে লাগিল পীঁপতাপপূর্ণ মানব পুণ্যপবিত্রতা- 
পুর্ণ দেবভাবাপন্ন হইয্বাছে। ক্ষেত্রের চতুর্দিক তুষারমণ্ডিত 
অত্যুচ্চ হিমশৈল দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পরমাশ্চর্ধ্য সৌন্দর্য্য 
বিকাশ করিতেছে । স্থানে স্থানে স্তুপীক্কত বরফসকল পতিত 
আছে। মধ্যে মধ্যে তুষারাবৃত দোকাঁন-গৃহগুলি পরম শো। 
বিকাশ করিতেছে) মধ্যস্থলে প্রস্তরনিম্িত মন্দির । মন্দিরা- 
ভ্যস্তরে সনাতন জ্ঞোতির্িঙ্গ কেদারনাথ বিরাজিত। ক্ষেত্রের 
প্রাস্তভাগে মন্দাকিনীগন্গা তরল রজতধারায় কুল কুল রবে 
প্রবলবেগে প্রাবাহিতা হইতেছেন। মধ্যাহৃকাঁলেও মার্ডও-কর 
অতি সুখকর বলিয়া বোধ হষটল। সায়ংকালে ও প্রভাত দসয়ে 
গৃঁহের বাহির হওয়া অতান্ত ছুষ্ধর। তৎ্কালে দ্বার বন্ধ করিয়া 
গৃহ মধ্যে অগ্নি সেবন করাই পরম স্বখকর। শীতের এমনই 
প্রকোপ যে শরীর সততই কম্পিত হইতে থাকে । এই প্রবল 
শীতেও যাত্রিগণ পরমোৎসাহে আনন্দহ্ৃদয়ে মন্দীকিনীগঙগায় 
স্নান করতঃ ভক্তিভারাবনতচিত্তে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
কেছারনাথের অর্চন! করিতেছেন | আমি বিহ্বল হইয়া! এই 
ক্ষেত্রের চিত্তরঞ্জন শোভা ও যাত্রিগণের উৎসাহ এবং কষ্টসহিষুণুত। 
নিনিমেষ নয়নে চাহিয়া দেখিতেছি ; এমন সমর পাণ্ড আনিয়া 
আমাকে বলিলেন_-“তুমি5 এই পুণ্যতোয়! মন্দাকিনীতে স্নান 
করিয়! শরীর পবিত্র করতঃ পিতৃগণকে জলাঞ্জলি প্রদানাস্তর পরম 
পুজনীয় সনাতন জ্যোতির্জিঙ্গ কেদারনাথ দর্শন ও পুজা কর”। আমি 
তাহার আদেশ মত স্নান ও তর্পণ করিয়া! ভগবান্‌ ভবানীপতি 
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কেদারনাথের দর্শন ও পুজার্থ ভক্তিভরে পুঙ্পচন্দনসমন্িত গঙ্গাজল 
হস্তে, লইলাম এবং পাগ্ডার সঙ্গে কেদারনাথের মন্দিরে প্রবেশ 
করতঃ কেদারনাথের মস্তকোপরি টাঁলিয়! অর্চনা সমাধা করিলাম 
দর্শন, ম্পর্শন, আত্মনিবেদন করিয়া আত্মীকে কৃতার্থ ও জন্ম 
সফল করতঃ সাঁনন্দমনে বহির্দেশি অপর মন্দিরে গমন করিয়া 
তথায় কুণ্ডের জল পান করিলাম । এই কুণ্ডকে উদককুণ্ড বলে। 
উত্তরাখণ্ড বর্ণিত আছে-_ 


সৃষ্ট কেদারনাথং মাং পীত্বা রেতোজলং মম | 
প্রজায়তে শিবলিঙ্গং হ্ৃদিতস্য মহেশ্বরি ॥ 
জলন্ত পীতমাত্রেণ মমতুল্য গণোৌঁভবেৎ। 

ব্রহ্ম বিষ্খাদি লোকেষু পৃজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
যন্মিন্‌ কম্মিক্নপি শিবে কালেবৈ ত্র কুত্রচিৎ । 
মৃতঃ শিবপুরে যাতি পাপীচাপি শুভস্তথা ॥ 


অর্থাৎ 
কেদারনাথ দর্শন পূর্বক আমার তেজোজল যে পান করে 
আহার হৃদয়ে শিবলিঙ্গ উৎপন্ন হয়। ইহার জল পান মাত্রেই সেই 
ব্যক্তি আনার (অর্থাৎ শিব) তুল্য হয় এবং ব্রচ্ম ও বিষ্ুলোক 
প্রভৃতিতে পুঁজনীয় হয়। যে কোন কালে অথবা যে কোন স্থানে 
তাহার মৃত্যু হউক না কেন এবং সে পুণ্যবানই হউক আর পাপীই 
হউক, নিশ্চয়ই শিবপুরে গমন করে । 


পিটিশ 
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আমি পাণ্ডার উপদেশ মত দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তিন বার ও বাঁম 
হস্ত দ্বারা তিন বার উত্ত উদককুণ্ডের জল পান করতঃ তথা হইতে 
বহির্গত হইয়! একটী দৌকান-গৃহের সন্থুখে আনিয়া উপবেশন 
পৃর্ধক রজনী যাপনের সংকল্প করিলাম । কিন্তু দেখিলাম, শীতের 
অত্যন্ত প্রাবলা জন্ক অগ্নি ব্যতীত থাকিবার উপাঁয় নাই। কাঁষ্ঠ 
অত্যন্ত দুর্ম,লা,_এক রাত্রি অগ্নি রক্ষা! করিবার উপযুক্ত কাষ্ঠের 
মূল্য এক টাকা । খাদ্যদ্রবাও ভাল পাওয়া! যার না। যে লুচি 
? 


দেখিলাম, তাহ! আমাদের পক্ষে অগ্রীতিকর খাদ্য__ভহার মৃল্যও 
বেশী। লুচি খাবার উপকরণ একমাত্র চিনির মোগা। ছানা ব| 
অন্ত কোন গব্য দ্রব্োর সংশ্রব মাত্র নাই। তাহাও এক টাক! সের 
হিসাবে বিক্রয় হইতেছে । এই সকল দেখিয়া শুনিয়| রাত্রিবাসের 

ংকন্প পরিত্যাগ করিলাম । গাও ঠাকুরকে যথাশক্তি প্রণামী 
দান দ্বার সাফল্য গ্রহণান্তর জলযোগ করিয়া! কেদারনাঁথকে 
গ্রণাম করতঃ তথা হইতে রওয়ান! হইলান | চিরপোধিত মনোরথ 
পূর্ণ হওয়ায় আজ আমার হৃদয়ে থে কি এক অপুর্ধ আনন্দ রসের 
উদয় হইল তাহ! লেখনী দ্বার! প্রকাশ করিতে অক্ষম । আমি 
পরমানন্দে গৌরীকুণ্ডে ফিরিয়া! আসিয়া রন্ধন ও ভোজন করিয়া 
রজনী যাপন করিলাম। পরদিবস প্রভাতে অরুণোদয়ের সঙ্গে 
সঙ্গেই শধ্যা পরিত্যাগ করতঃ নারায়ণ স্মরণ করিয়া বদরিকা শ্রমে 
রওয়ানা হইলাম | 


লাস িপার 
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বদরিকাশ্রম | ] 
ঃ বদরী সদৃশং ক্ষেত্রং নৈবেদ্য সদৃশং বন্থ। 
নারদীয় সমং তীর্থ ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ 

বদরী দৃষ্িমাত্রেণ স এব ফলম্তে। 

চাতুম্মাস্য বিশেষেণ কৈবল্য ফল ভাগিনঃ ॥ 

যে মুখ? জড়তাপন্ন দণ্ডকাষায় বাঁসসঃ । ) 
ৃ বদরী দর্শনাভেষাং মুক্তিঃ করতলে স্মথিতা ॥ 
1 উত্ৃত্যস্থাপকিষ্যামি মূর্তিং লোকহিতেচ্ছয়া। 
1... যন্ত দর্শনমাত্রেণ পাতকানি মহান্ত্যপি | 
বিলীয়ন্তে ক্ষণাদেব সিংহ দৃট। গা ইব ॥ 
সর্বব ধর্ম্ং পরিত্যজ্য বদরীশং হরিং প্রভূং। 
দৃষ্ট। তে যুক্তিমায়ান্তি বিনায়াসেন পুব্রকাঃ ॥ 
ত্যক্ত প্রয়াণি তীষ্ধানি হরিণ কলিকালতঃ | 
বদরীমনু সংপ্রাপ্য সাক্ষাদেবাবতিষ্টতে ॥ 
কলিকাল মনুপ্রাপ্ডে মুক্তির্যেষাং মনিষিতাঃ। 
দ্রব্য বদরী তৈস্ত হিত্বা তীর্ঘান্যশেষতঃ ॥ ঃ 
 . বিনা জ্ঞানেন যোগেন তীর্থাটন পরিশ্রীমৈই। 
র একেন জন্মনা জন্তঃ কৈবল্যং সমবাপুতে ॥ ৃ 
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তীর্থ-কাহিনী । 





দর্শনাদস্য পাপানি রুদন্ত্যব্যাহতানিচ । 


সুক্তিমার্গ মিবালক্ষ্যং তং বন্দে বদরীপতিং ॥ 
(উত্তরাখণ্ডে) 


অর্থাৎ 
বদরিকাশ্রম সদৃশ ক্ষেত্র, নৈবেদ্য সমান ধন এবং নারদীয়- 
শিল! সমান তীর্থ কোন কালে হয় নাই--ভবিষ্যতেও হইবে না। 
বদরিকা শ্রম দর্শন মাত্রেই বহুবিধ পুণ্যফল প্রাপ্ত হওয়া যায, বিশে- 
ষতঃ চাতুম্ধাস্য ব্রত ধারণে কৈবল্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। জড়ত। 
জন্য যে মূর্খ ভণামি করিয়াও দণ্ড ও কাধায় বন্তর ধারণ করিয়। থাকে, 


বদরিকাশ্রম আইসা মাত্রেই &ঁ পাবণ্ডেরও মুক্তি করতলগত হয়| - 


নারায়ণ বলিয়াছেন, “লৌকহিতেচ্ছায় আমি বদরিকাশ্রমে বদরি- 
নারায়ণ সুদ্তিতে আবিভূতি হইব, ক্সাঁমার দর্শন মাত্রেই সিংহ দর্শনে 
মৃগকুলের ন্যায় জীবের মহাপাপ সকলও পলায়ন করিবে। সমস্ত 
ধন পরিহার পূর্বক যে বদরিনারায়ণ দর্শন করে সেবিনা পরি- 
অমে মুক্তিপদ্‌ প্রাপ্ত হয়। কলিকালম্তশে শ্রীহরি সমস্ত তীর্থ পরি- 
ত্যাগ করিপা একমাত্র বদরিকা শ্রমেই প্রত্যক্ষরূপে অবস্থিতি করি- 
তেছেন। কলিকালে যে সকল ব্যক্তি মুক্তি অন্বেষণ করেন 
তাহারা অন্য তীর্থ পরিত্যাগ পূর্বক সেই সাক্ষাৎ বদরীশ হরিকে 


ক 
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দর্শন করিবেন | বিনি বদরিনারারণ দর্শন করেন তাহার বিন! যোগ, : 


জ্ঞানে, এবং তীর্থ পর্যযাটন পরিশ্রম ব্যতীত এক জন্মেই কৈবল্য 
লাভ হয়” যে বদরিনারায়ণ দর্শন মাত্রেই পাঁপসকল বিনাঁশ- 
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বদরিকাশ্রম। 





ভয়ে ভীত হইয়! নিরস্তর রোদন করতঃ পলায়নের পথ দর্শন করিতে 
থাকে, সেই সর্ধমঙ্গলনিধান পরমাত্মীরূপী মুক্তিপথ স্বরূপ বদরি- 
পতিকে বন্দনা করি। 

কেদারধাম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুর্বার লালা-চটা পর্যস্ত 
চবিবশ মাইল পথ আসিলে বদরিকাশ্রমের রাস্ত| পাওয়। যাঁয়। এই 
স্থান হইতে এক দিবসে উিমঠে পৌছা বায়। কেদারনাথের 
পথ বন্ধ হইলে কার্তিক মাস হইতে চৈত্র মাস পধ্যস্ত এই উি- 
মঠেই কেদারনাথের পৃজাঁদি হইয়! থাকে। কার্তিক মাস হইতে 
এখানে অত্যন্ত তুবারপাত হইতে থাকে। কেদারধাম বরফে 
আবৃত হওয়ায় তাহার চিহুমাত্রও থাকে না। সুতরাং লোকের 
গমনাগমনও বন্ধ হইয়া! যায়। ততকালে এই মঠে বাবার পুজা ও 
ভোগ যথারীতি হইতে থাকে । এইখানে প্রস্তরনির্মিত বৃহৎ 
মন্দির আছে। তন্মধ্যে অন্যান্য অনেক দেবতার মূর্তি স্থাপিত 
আছে। এ সকল যুত্তিরও যথারীতি পুজা হইয়! থাকে । উথিমঠ 
কেদারনাথের অন্যতম একটা ধাম মাত্র। মঠের চতুর্দিক পান্থ 
শালা দ্বারা বোষ্টত। যাত্রিগণ উক্ত পান্থশালায় অবস্থিতি করেন। 
পাস্থশালায় সদাব্রতের সিধা বণ্টন হইয়া! থাকে ৷ তথাতে সামান্ত 
একটা বাজার আছে-_সে স্থানেও থাকা যাইতে পারে | এখানে 
খান! পোষ্টাফিস এবং দাতব্য চিকিৎসালয় আঁছে। এই 
স্থান হইতে তুঙ্গনাথ বার মাইল । পথের দুর্গমতা প্রীযুক্ত যাইতে 
দুই দিন লাগে । 

তুঙ্গনাথ শিব দর্শনে যাইতে হইলে ৬ মাইল উচ্চ পর্বতে 
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তীর্থ-কাহিনী। ঃ 





উঠিতে হয়। পর্বতের শীর্ষদেশে ছোট ম'নার মধ্যে তুঙ্গনাথ ছিব ; 
লিঙ্গ দর্শন করিয়া তথা হইতে অপর রাস্তায় অবতরণ করিতে হয়। 7 
আরোহণের পথ অপেক্ষা অবতরণের পথ আরও ছুর্গমূ। তুঙ্গনাথ 
ধামে চটা নাই বা খাদ্যা্দি পাইবার উপায় নাই, ছুতরাঁং দর্শন € 
করতঃ তৎ্কালেই আবার তিন মাইল নিয়ে নামিয়া ভীমগোড়া নামক ; 
চটাতে আসিয়া! থাকিতে হয়। দুর্গম স্থান বলিয়া অনেকের ভাগ্যে : 
ইহা দর্শন ঘটে না। ভীমগোড়া হইতে ছয় মাইল ব্যবধানে ; 
গোপেশ্বর টা । এইখানে গোপেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ দর্শন করিতে ; 
হয়। অনেকেই ইহার বিষয় জানেন ন।, সুতরাং দর্শনও ঘটে না। 
তথা হইতে লালসাং ছয় মাইল। ইহ! একটা প্রধান চটা, এখানে 
বহু দোঁকানদার শাছে। এই স্থান হইতে একটা রাস্ত! গঙ্গা পার 
হইয়া কাঠগুদামের দিকে গিয়াছে । বদরিকাশ্রম হইতে পুনরায় এই 
স্থানে আসিতে হয়, একারণ অনেক যাত্রীই স্বীয় স্থীয় দ্রব্যাদি এই 
স্থানে দৌকানদারের নিকট রাখিয়! যায় । ৫ 

সে যাহা হউক, আমি সমভিব্যাহারি যাত্রিগণের সহিত / 
তথায় রাত্রি াপন করিয়! পরদিন অতি প্রত্যুষে রওয়ানা! হইলাম। 
ক্রমে তিন দিবপ হাটিয়। সন্ধার সময় যশীমঠে উপনীত হইলাম । : 

যশীমঠ একটা প্রসিদ্ধ পবিত্র স্থান । শক্করাচার্য্য কৃত প্মঠচতুষ্ট় ; 
মধ্যে ইহা অন্যতম। কেদারনাথে যেমন উধিমঠ-__বদরিনারার়ণের 
তেমনি যশীমঠ। কান্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্য্যস্ত তুষার প্রভাবে 
বর্ঘরিনারারণের পথ বন্ধ হইলে তখন এই মঠে বদরিনারায়ণের 
যথারীতি পুজাদি হইস়! থাকে৷ শান্তর কথিত আছে ৫. ! 
2554285948৬ ৩২ স্টক 
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বদরিকাশ্রম। 
ততঃ ক্রোশদ্বয়ং পুণ্যং জ্যোতিধণমং শুভপ্রদং | 
বৃসিংহরূপী ভগবান যত্রান্তে মুক্তিদায়কঃ ॥ 


অর্থাৎ 

সে স্থান হইতে ছুই ক্রোশ মধ্যে পরম গুভদায়ক জ্যোতির্ধাম 
(ষশীমঠ) বিদ্যমান আছে। তাহাতে মুক্তিদাতা ভগবান 
নৃসিংহরূপী নারায়ণ বিরাজিত আছেন । 

এই স্থানে উপনীত হইয়া উক্ত নৃসিংহজি ও জগৎ্জননী রগ 
দেবীকে দর্শন ও প্রণাম করওঃ এক মুদীর দোকানে যাইয়! রজনী 
যাপন করিলাম । যশীনঠ স্থানটা মন্দ নহে; এখানে অনেকগুলি 
দোকান এবং থান। ও পোষ্টাফিস আছে। 

পরদিবদ প্রাতে তথা হইতে নিষ্নে ছই মাইল যাইয়! বিষু 
প্রয়াগে নান ও তর্পণ করিলাম। এই স্থানে বিষুগঙ্গা আসি! 
অলকানন্দার সহ সঙ্গতা হইয়াছেন । এই সঙ্গমস্থলে স্নান তর্পন 
করিলে বিষুণলোক প্রাপ্তি হয়। বিকুপ্রয়াগে দর্শনীয় কিছুই 
নাই। বিঝুপ্রয়াগ হইতে পাঙুকেখর নয় মাইল। কথিত আছে, 
মধ্যম পাওব অজ্জুন স্বর্গ হইতে এই মুক্তি আনয়ন করতঃ এই স্থানে 
স্থাপন করেন। এই লিঙ্গ দর্শন ও পুজাতে অশেষ ফল লাভ হ্য়। 
যাত্রিগণ ইহাকে দর্শন ও পুজা করিয়া থাকেন। এই স্থানে চটা 
আছে। আমরা মধ্যাহ্ুকালে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া, মাধ্যাহ্নিক 
কাঁধ্য শেষ করিয়া রওয়ানা হইলাম এবং চারি মাইল পথ গমন 
করতঃ হ্ছমান-টা প্রাপ্ত হইলাম। তখনও কিঞ্চিৎ বেলা ছিলি 
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ীর্থ-কাহিনী। 





1 দেখিয়া, যাইব কি থাকিব, ভাবিতে জাগিলাম। এমত সময়ে এক- 
জন নেপাঁলীকে যাইতে দেখিয়! তাহার সঙ্গে আমরাও চলিলাম। 
এই স্থান হইতে চারি মাইল পথ গমন করিলে পর বদরিনারায়ণের 
মন্দির দৃষ্ট হইতে লাগিল। 

বদরিকাশ্রমের এক মাইল পথ বরফে আচ্ছন্ন থাকায় অতি 
কষ্টে যাইতে হইল) সন্ধ্যা অতীত হইতে হইতেই সেম্থানে 
পৌছিয়। পাণ্ডার গৃহে আশ্রয় লইলাম । 

এই ক্ষেত্রের শোভা অতি মনোরম । চতুদ্দিক্‌ বরফে আবৃত, 
যেন ধবল পর্বত । পর্বতের পাদদেশে দ্রব রজতাকারে অলকানন্দা- 
গঙ্গা! সবেগে প্রবাহিতা হইতেছে । তত্তীরেই বদরিনারায়ণের প্রস্তর- 
নির্মিত মন্দির। মন্দির-সন্নিকটেই বাঁজার,_পন্ঠদ্রব্য দ্বারা দোকান্‌- 
সকল সজ্জিত । স্থীনটা প্রাকৃতিক সৌনর্ষ্যে ভুষিত। মন্দির মধ্যে 
শঙ্খ, চক্র, গদা, পন্মধারী নিবিড় কৃষ্ণ বর্ণের প্রস্তরে নিশ্মিত চতুভূ'জ 
নারারণ মূর্তি। বিগ্রহের আপাদমস্তক মণি মুক্তা হীরকাদি 
বহুমূল্য আতরণে জড়িত হইয়া অত্যুজ্জল ্লিগ্ধ শ্ামজ্যোতিঃ 
বিকশিত হইয়! সমস্ত মন্দির উদ্ভাসিত করিতেছে । এ জগতে 
বছুতর বিগ্রহের মুর্তি দেখিয়াছি, কিন্ত এ মূর্তির তুলনা! নাই। 
দর্শন করিলে বাস্তবিকই এক অনির্ধচনীয় আনন্দোদয় হয় এবং সঙ্গে 
সঙ্গে প্রেম ও ভক্তিতে হৃদয় বিভোর হইয়! যায় এবং নয়নে 
পুলকা শ্রু বিগলিত হইতে থাকে । আমার এখনও যখন মনে হয়, 
তখনই ইচ্ছা হয় যে আর একবার শ্ঠামস্থন্দররূপ প্রাণ ভরিয়া ভাল 
করিয়া দেখিয়া আসি। পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়াও দর্শন-পিপাসা 
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বদরিকাশ্রম | 





মিটে না। যে মুহূর্তে ভগবানের এ রূপ নয়নপথে পতিত হইল 


ঠিক তত্মহূর্ভেই পথশ্রমের যত কষ্ট, যত বিপদ সব যেন কোথায় 
চলিয়া গেল? ফলতঃ এমন বিশ্বজনন নয়নরগ্জন পাপতাপ-নাঁশক 
নারায়ণ মূর্তি ৰিশবে আর নাই। মনে মনে ভাবিলাম, “অদ্য মে 
সফলং জন্মং জীবিতঞ্চ সুজীবিতং সাক্ষাৎ ব্রহ্মত্বনূপৎ আননং 
পশ্তান্নিজ চক্ষুষা” | 

আমরা মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া বাসায় আসিয়| কা্- 
সংশ্রহ পূর্বক গৃহের দ্বার রোধ করতঃ অপ্থি জালিয়া তৎসেব! 
করিতে লাগিলাম। ক্ষণকাল পরে গাগাঠাকুর মহাপ্রসাদ লইয়! 
উপস্থিত হইলেন। শীস্কে কথিত আছে-_ 

যদন্নং ভগবানতিি খধিভিনপরদাদিভিঃ 

তৎ সত্ব শুদ্ধিং বাঞ্চন্তির্ভোক্তব্যমবিচারিতং ॥ 

ব্রহ্মহত্য। স্থরাপানং স্তেয়ং গুর্ববাঙ্গনা গমং | 

নৈবেদ্যং তক্ষণাদ্িষ্ণো বর্বদর্য্যাং যাতি সংক্ষয়ং ॥ 

অর্থাৎ 

যে অন্নে ভগবানের ভোগ হয়, নারদাদি খধিগণ পাপ বিনাশন 
জন্ত ষে প্রসাদান্ন ভোজনে সতত বাঞ্থ করিয়| থাঁকেন, সেই 
প্রসাদান্ প্রাপ্তি মাত্রেই বিচার না করিয়া ভক্তিপূর্বক ভক্ষণ 
করিবে। ব্রহ্মহত্যা, হুরাপান, স্বর্ণ চৌধ্য এবং গুর্ধাঙনা 
গমনজনিত সমস্ত পাঁতক ৰদরিকাশ্রমস্থ বিষুর প্রসাদ ভক্ষণে 
বিনাশ পাঁয়। 





ূ 
ৃ 
টা 
রা 


পুত উজ 





আমরা তখন পাণ্ড প্রদত্ত প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া পরম পরিতোষ 
প্রাপ্ত হইয়া রজনী যাঁপন করিলাম। রঞ্জনী প্রভাতে দরজ! খুলিয়া 
দেখি, তুষারপাত আরম্ভ হইয়াছে ; এবং পথঘাট গৃহ সমস্তই 
তুষার দ্বার আবৃত হইয়! গিয়াছে। ঘরের বাহির হওয়া অতি 
ছুধর। গ্রবল তুষারপতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বেগে বাহু প্রবাহিত 
হওয়ায় শীতে কলের কম্পিত হইতে লাগিণ। অতি কষ্টে ছত্র ধারণ 
করতঃ কম্বল গ্বার; শরীর জাবৃত করি! চর্দ্দপাছুক! পায় দিয়! গৃহের 
বাহিরে ষাইয়! শৌচাদি নির্বাহ করিলাম "এবং বাজার হইতে কিছু 
কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া গৃহে আিলাম। পুনরায় অগ্নি প্রজলিত 
করিয়া তৎসন্লিধাঁনে বসিয়া অগ্নিসেবন করিতে লাগিলাম। 
দশটার সময় তুবারপতন কিঞ্চিৎ কম দেখিয়া স্গানার্থ তণ্তকুণ্ডে 
উপনীত হইলাম! অধিকদুর যাইতে হইল না, মন্দির-সমীপবর্তী 
অদ্ুরে একটা কুণড আছে; শী কৃওকে বহ্কুণ্ড ঝ তগত,কুণ্ড 
বলে। এই কুণ্ডেই ভগবান্‌ নরনারারণ খষি নিমজ্জিত হইয়া তপন্ত! 
করিয়াছিলেন কুওস্থ জল সুখোষ্ণ, ইহ! দৈর্ঘ গ্রন্থে অনুমান 
আট হাত হইবে এবং প্রায় তিন হস্ত পরিমিত গভীর । কুণ্ডের 
উপরিভাগ প্রস্তরনির্িত ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত । এ ছাদ করেকটা 
স্তস্ত দ্বারা ধুত হইয়াছে । এই কুণ্ডে বিষিপুর্র্বক স্নান তর্পণে 
সমস্ত পাঁপ দগ্ধ হয়-। প্রবল শীতের মধ্যে শ্রপ স্থথোষ্ 
জলবিশিষ্ট কুও প্রাপ্ত হইয়া অতি সুখেই স্নান ও তর্পণ করিলাম 
তদনস্তর তথা হইতে প্রসাদান্ন খরিদ* করিয়া লইয়া পিওদানার্থ 
ব্রহ্ম কপালে গমন করিলাম । অর্দটুমাইল ব্যবধানে ।অলকানন্দার 





কী 21 2 ০ ০০ পিপিপি লিলি তি উড এ শি 
বদরিকাশ্রম। 





তীরস্থ কতকটা স্থানের নাম ব্রহ্ম কপাল। উত্তরাখণ্ডে বর্ণিত 1 
আছে £- 


পিগুান্িধায় বিধিবন্নরকা ত্বারয়ে পিতৃণ। 
পিতৃতীর্ঘমিদং প্রোক্তং গয়াতোহব্ট গুণাধিকং | 
অর্থাঞচ 
বিধিপূর্বক পিওদানে পিতৃগণের উদ্ধার হয়। ইহা পিতৃতীর্থ 
. নামে খ্যাত, গযাক্ষেত্র হইতে অইগুণ অধিক ফল পাওয়া যায়। 
আমি উজ পসাদাস সবার পিতৃলোকের পিওদানাস্তর পুরোহিত 
; ত্রাঙ্গণকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিলাম। উক্ত পুরোহিত তথাতেই : 
উপস্থিত থাকেন। একটা টাকা দক্ষিণ! দিলেই তিনি মন্ত্র বলিয়া 
পিও দেওয়ান। পিওদান হইলেই এ স্থানের কার্ধ্য শেষ হইল । 
এতদ্বাতীত এ স্থানের অন্ত কায বা দর্শনীয় কিছু নাই। তৎগর 
একরাত্ি, ত্রিরাত্রি বা সপ্তরাত্রি, যাহার যেমন ইচ্ছা বাস করিয়া ৃ 
থাকেন। আমর! কার্যান্তে বানায় আসিলাম। 
এই স্থানে যাত্রী রাখিবার জন্য পাগাদের স্বতন্ত্র গৃহ আছে, ? 
তাহাতেই থাকিতে হয়। খাদ্যদ্রব্য বাঁজার হইতে খরিদ করিয়া 
লইতে হয়, কিন্তু বড়ই ুন্মুল্য। রাত্রিতে শরনগৃহে অগ্নি রক্ষার 
অন্য সকালবেল! কাঠ খরিদ করিয়া রাখিতে হয়। 
আমরা পিওদানা দ কার্য 'শেষ করিয়া বাজার হইতে কিছু 
জলখাবার লইয়া তাড়াতাড়ি বাঁদার আসিলাম। বরফপতন আবার 
টিশ্রিররর ররর রা র্যা রা রো রানা 


তীর্থ-কাহিনী। 
বৃদ্ধি পাইল, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বাতাস প্রবাহিত হওয়ার শরীর 
কম্পিত হইতে লাগিল । গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়! অগ্নি জালিরা অগ্রি- 
সেবা ও জলসেব! উভয়ই নির্বাহ করিলাম। ক্রমেই বরফ পতন 
বৃদ্ধি হইয়া! পথঘাট আবৃত করিয়া! লৌকজনের গতিবিধি বন্ধ করিল । 
আঁমি জীবনে বরফপতন কখন দেখি নাই, এজন্য আমার বড়ই 
কৌতুহল হওয়ায় পুনঃ পুনঃ দ্বারোদবাটন পূর্বক দেখিতে লাগিলাম, 
কিন্ত পাগ্ডাগণ ও স্থানীয় লোক বিপদাশঙ্কায় একাস্ত চিন্তিত হইল। 
সমস্ত দিবারাত্রি সমভাবেই তুষারপাত হইল।* পরদিবস নার্ঃয়ণের 
ইচ্ছায় তুষারপাত বন্ধ হইল। ক্রমে ক্রমে দিক্সকল পরিষ্কার 
হইয়া কু্ধ্যদেব গগনে দেখ। দিলেন । বীরে ধীরে বরফরাঁশি গলিয়! 
পথ পরিষ্কার হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকজনের গতিবিধিও আবার 
আরন্ত হইল । 
তৎপর দিবস আমাদের ত্রিরাত্রিবাণ অস্ত হওয়ায় সাফল্যদানার্থ 
_ পাণ্ড আসিয়া উপস্থিত হইলেন । সাঁফলাদান কপদেশে এই 
পাণ্তারা যাত্রগণের নিকট হইতে কিছু অর্থ গ্রহণ করেন মাত্র। নতুব। 
ইহাদের দ্বারা অন্য কোনই কার্ধ্য হয় না। দেবপ্রপ়্াগে পিশুদানাদি 
বে সকল কার্ধা তাহ! অন্ত ত্রাক্মণের দ্বারা নির্ক্বাহিত হয়, এবং 
তাহার দক্ষিণা সেই ্রাঁ্ষণকেই দিতে হয়। খোদ পাগ্ডার এক 
জন চীকর যাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে মাত্র। এ স্থানের যে সকল 
কাধ্য তাহাও অন্য ব্রাহ্মণের দ্বারা হয়, তাহার দক্ষিণাও তৎকালে 
সেই ব্রাহ্মণকেই দিতে হয়। কেবল শেষকালে খোদ পাও সফল 
দাত হইয় দলবল সহ উপস্থিত হন। তখন ইহারা যাত্রিগণের 








যথাসর্বন্ব লইতে ছি ব! ভীত হন না । যাত্রিগণ নিরুপায় হইয়া! 
যাহা চাহে তাহাই দিয়া থাকে ৷ এমন কি অনেকের ঘটা বাটা পর্য্যন্ত 
লইয়া থাকেন। এরূপ অর্থপিশাচ পাণ্ড অন্য কোন তীর্থে নাই। 
পাগ্ডাগণ আমাদের সহিত বে প্রকার অভদ্রোচিত ব্যবহার করিতে 
লাগিল, আমরাও তদন্থরূপ বাবহারই করিতে লাঁগিলাম। এস্কান 
তিহরির অধিক্ৃত--ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত নহে? সুতরাং 
কোনরূপ শাস্ত্রক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলেও আমরা কিছুদান্র ভীত 
হইলাম না, বরং তাহাদের প্রত্যেক কথার প্রতিবাদ করিয়া প্রত্যুত্তর 
করিতে লাগিলাম। যখন আমাদিগকে কিছুতেই নরম করিতে 
পারিল না তখন কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়! আদিল দেখিয়া, আমাদের 
বাহার ষাহ। ইচ্ছা হইল তাহাই দিয়! সাফল্য গ্রহণপুর্ব্বক তাড়াতাড়ি 
পাগ্ডার কারাগার হইতে “যঃ পলায়তি স জীবতি”--এই মহা- 
বাক্যের অনুসরণ করিয়া বাহির হইলাম। টু 

বদরিকাশ্রম হইতে রওয়ানা হইয়া পুনরায় লালসাঁং পথ্যস্ত 
পয়তাল্লিশ মাইল পথ প্রত্যাবর্তন করতঃ তথা হইতে কাঠ- 
গুদামের রাস্তায় চলিপাম। লালসাং হইতে আট মাইল দূরে 
নন্দপ্রয়াগ । কথিত আছে, নন্দ মহারাজ মহত বজ্ঞ করায় ইহার 
নাম নন্দপ্রয়াগ হইয়াছে! অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম স্থলে 
এই প্রয়াগ। এই সঙ্গমস্থলের উপর বশিষ্ঠেশ্বর মহাদেব এবং 
ভগবতী চগ্ডিকাদেবী আছেন। সঙ্গমন্থলে সান, তপ্পণ এবং 
শিবপুজা! ও চপ্ডিকাদেবী দর্শন করিতে হয়। উত্তরাখণ্ডে লিখিত 
আছে £-- 


র্‌ 


5 
১ 
? 
পা 


১ 
১ 
মন 
বু 


২ 


৭ 


চি 





তীর্থ-কাছিনী । 








আনাদলকাগঙ্গায়াং দর্শনাদযান্তি পাঁতকং । 
কিং পুনঃ সঙ্গমস্নানাৎ ফলাধিক্যং প্রচক্ষতে ॥ 
ত্রিংশদ্র্ধ সহত্রাণি বাঁয়ুভোজনতো ভবেত। 
যতফলং স্নানমাত্রেণ গঙ্গায়াং সঙ্গমে ন্‌ ণাঁং ॥ 


অর্থাৎ 

অলকানন্দাগঙ্গায় স্বান ও দর্শনে মহাপাপ বিনষ্ট হয়। যে 
ব্যক্তি সগমস্থলে স্নান করে তাহার পুণফলের কথা অধিক আর কি 
বলিব ? ব্রিশ হাজার বৎসর বাছু ভোজন করিয়া তপস্তা করিলে 
যে ফল হয়, সঙ্গম-ন্ান মাত্রেই তাহার তাহা লা হয়। 

এই স্থানের কার্য্য অস্তে রওয়ানা হইয়! বার মাইল পথ গমনের 
পর কর্ণপ্রয়াগ প্রাপ্ত হইলাম। প্রবাদ আছে, মহারাজ কর্ণ এই 
স্থানে তপস্কা৷ করিতেন । মহারাজের একদা! গঙ্গাম্নানের ইচ্ছা! হইল; 
কিন্তু নিকটে গঙ্গ! নাই; তিনি দুঃখিত চিত্তে উপবিষ্ট আছেন। 
এমন সময় সহসা এই স্থান দিয়া গঙ্গা প্রবাহিতা হইলেন তদ্ুষ্টে 
মহারাজ কর্ণ হ্ৃষ্টচিত্তে ক্লান করিলেন | তাহাতেই এ স্থানের নাম 
কর্ণপ্রয়াগ হইল। এই হইতেই ধাত্রিগণের প্রয়াগ-ন্লান শেষ 
হইল। আর নদীও নাই, প্রয়াগও নাই। আমরা ক্প্রয়াগে 
স্নান তর্পণ করিয়া রওয়ান! হইয়া সায়াংকালে আদি বদ্রিনাথ 
চটাতে উপনীত হইলাম। কর্ণপ্রয়াগ হইতে এই স্থান আট 
মাইল ব্যবধান! ৃ 

দেখিলাম, ছোট একটা মন্দির মধ্যে আদি বদ্রিনাথ দেব 
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আছেন। ইহার পুজা ভোগাদি হইয়া থাকে-_-এমন কোন চিহ্ন 
পরিলক্ষিত হইল না? 
সে যাহা হউক, আমর! তথায় একটা প়স প্রণামী দিয়া দর্শন 
করতঃ মুদীর দোকানে যাইয়! বাসা লইলাম। এস্থানট যাত্রী 
. খাকিবার উপযুক্ত না হইলেও সন্ধ্যা সমাগম দেখিয়া অগত্যা 
* আমাদিগকে তথাতেই থাকিতে হইল। এই হইতে কাঠগুদাম 
; পর্যাস্ত আর কোন তীর্থ নাই । এই স্থান হইতে মেলচৌরী কুড়ি 
মাইল 1” তথা হইতে কাঠগুদীম উনষাট মাইল | পাঁচ দিবসে 
; গৌছা যায়। 
1; . হরিস্বার;হইতে কেদারধাম পৌছিতে পচিশ দিবস লাগে। ; 
ৃ তথ! হইতে বদরিকাশ্রম পৌছিতে দশ দিবস। বদরিকাশ্রম 
; হইতে কাঠগুদাম পৌছিতে পনের দিবস প্রয়োজন ৷ সর্ব 
সমেত এক মাস কুড়ি দিবসে হরিস্বার হইতে কাঠগুদামে পৌছ! 
যায়। তথা হইতে রেলপথে দেশে আসিতে হয় । 
ঃ এই পথে যাইতে হইলে যাত্রী মান্েরই অনু[ন দেড় শত টাকা! 
সঙ্গে লওয়া উচিত। অর্থাল্পতা বশতঃ লেখককে পথিমধ্যে খাদ্যা- 
ভাবে প্রাণের -ও দেশপ্রত্যাগমনের আশা! পরিত্যাগ করিতে 
হইয়াছিল। দৈবাৎ ভগবতপ্রেরিত পুর্বপরিচিত ঢাক! জেল! 
নিবাসী গরোপকারব্রতপরায়ণ পরম যোগী শ্রীযুক্ত জগচচন্ত্র গুহ 
জমিদার ( এক্ষণে সন্গাসী ) মহাশয়ের অর্থানুকুল্যে ও তীহারই বত 
বিপন্থুক্ত হই। তাহার এই উপকার চিরম্মরণীয় এবং অপরি- 
শোধনীয়। চিরজীবন আমি তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে 
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আবদ্ধ থাকিলাম।' তিনি যে কেবল অর্থ সাহাধ্যই করিয়াছিলেন 
তাহ! নহে, অকৃত্রিম সহোদরোপম স্নেহ ও বত্বে সঙ্গে সঙ্গে করিয়া 
কাশী পর্যন্ত আনিরাছিলেন। তাহার সেরূপ স্নেহ ও যতু না 
পাইলে আমি কখনই দেশে আসিতে পারিতাম না । 

বদরিকাশ্রমের পাগডাগণ দার! যাঁত্রিগণের কিছুমাত্র অর্থ 
সাহায্য পাইবাঁর আশা নাই, ইহা বেন পাঠকের স্মরণ থাকে । 
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ভ্বালামুখ্যাং মহাজিহ্বা দেব উন্মত্ত ভৈরব৫। 
অন্িক। সিদ্ধিদানালী, স্তনং জলন্ধরে মম ॥ 
ভীষণো৷ ভৈরব স্তত্র দেবী ত্রিপুরমালিনী | 
( পীঠমাল! ) 
জ্বালামুখ্যাস্ততেজে। যঃ নেত্রীভ্যাং পরিপশ্যতি ৷ 
সর্বপাপ বিনিশ্রুক্তে। মাতৃগর্ভং ন পশ্যতি ॥ 
(ক্ষন্দ পুরাণ ) 
অর্থাৎ 
বিষণ চক্রে সতী দেহ ছিন্ন হইয়! লিহ্বা যে স্থানে পতিত হয় 
ও স্থানের মাম জালামুখী। তথায় পীঠাধিষ্ঠাত্রী অদ্বিকার নাঁম-_ 
সিদ্ধিদ1 দেবী ও ভৈরবের নাম উন্মস্ত। জ্লন্ধরে স্তন পতিত 
হওয়ায় সে স্থানে ভীষণ নামে ভৈরব এবং ব্রিপুরমালিনী নারী 
দেবীর উৎপত্তি হয়। 
আবলামুখীর তেজ বে নেত্রদ্বারা দর্শন করে তাহার সমস্ত পাতিক 
বিনাশগ্রাপ্ত হয় এবং তাহার আর জন্ম হয় না। 
. এই মহাপীঠস্থান পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত কার্ড়া জেলার দশ 
ক্রোশ দক্ষিণে হিমালয় পর্বতোপরি অবস্থিত 
হাওড়া হইতে জলন্ধর স্টেসন ১১৮৩ মাইল রেলভাড়া--এগার 
টাকা ছয় আন]। হাওড় হইতে ই, আই, রেলে আত্বালা 
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ক্যান্টনমেন্ট (০905:07006) এ গাড়ী পরিবর্তন করিয়া জলন্ধর 
ষ্টেসনে নামিতে হয়। তথ! হইতে হ'সি়ারপুর চিন্তাপর্ণা হইয়া 
জালামুখী পৌছিতে হয়। জলন্ধর হইতে জালামুখী ৬৪ মাইল 
দুরে। সড়ক পথে পদব্রজে বা গোশকটে কিম্বা একা যোগে 
ষাওয়! যাঁয়। ভাড়া বন্দোবস্ত করিয়! লইতে হয় | 

আমর| হরিদ্বার হইতে বৈকালে সাড়ে তিনটার সময় স্টেসনে 
আসিয়া আড়াই টাক! দিয়া জলম্ধরের টিকিট লইয়া পাঞ্জা 
গেশেঞ্জারে (55019 08557)861) রওয়ান! হইলাম । ক্রমে ক্রমে 
কয়েকটা ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই সাহারানপুৰ 
গৌছিলাম। সাহাঁরানপুর একটী জেলা; হরিদ্বার এই জেলার 
অস্তর্গত। রেলষ্টেসন অতি স্ুৃশ্ত এবং জমকাঁল; এইস্থানে 
গাড়ী প্রাঁ় দেড় ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করে। সন্ধ্যা অতীত হইল, 
দেখিয়া আরোহিগণ সকলেই এই স্থানে জলযোগ করিয়৷ লইল। 
নিরূপিত সময়ে “টিং ল্যাটাং, টিং ল্যাটাং” শবে ঘণ্ট। বাজিয়! 
উঠিল, অঙ্গে সঙ্গে বংশীধবনি করতঃ বাম্পীয় রথ সদন্তে ধরনী 
কম্পিত করিয়! ধাবিত হইল। ক্রমে রাত্রি বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
গাড়ীর গতি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নৈশ নিস্তব্ধতা ভক্ পুর্ব্বক 
অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া হুসূ হুমূ শব্দে ধূমোদগীরণ করিতে 
করিতে গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিতে লাগিল । কিছুক্ষণ জাগিয়াছি- 
লাম, পরে গাড়ীর, দোলনে নিত্রিত হইয়া পড়িলাম। অনেক- 
ক্ষণ আর কিছুই জানি ন1। রাত্রি সাঁড়ে চারিট৷ কি পাঁচটার সময়ে 
সহযাত্রিগণের গোলমালে সহস| নিদ্রা ভঙ্গ হইল জাগিয়্া 
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' দেখি, জনন্ধর ছাউনী ষ্টেসনে গাড়ী থামিয়াছে। আমরা ইহার : 

: অবাবহ্িত পরবর্তী জলন্ধর সিটী ষ্টেপনে নামিব ) স্থৃতরাং বেশী : 
বিলম্ব নাই, জোর দশ মিনিউ থাকিতে হইবে, কাজেই নিজ ; 
নিজ জিনিষপত্রাদি গুছাইরা কাধিতে লাগিলাম। আবার গাড়ী : 
ছাড়িল। আমার্দের পৌটলা-পুটলী বীধা শেষ হইতে হইতেই 
গাড়ী &্টেসনে যাইয়া! পৌছিল; অমনি আমর! নামিয়া পড়িলাম। 
গেটে টিকিট দিয়া মুসাফিরখানায় আসিয়া বসিলাম। তখনও 
কিছু রাত্রি আছে, ভয়স্কর শীতে থর্‌ থর্‌ করিয়! কাপিতে লাগিলাম। 
চারিদিক চাভিয়া দেখি_-কিছুই দৃষ্ট হয় না, কেবল অন্ধকার । 
ষ্টেসনে ছুই চারিটা লঠনস্থিত ল্যাম্প টিপ্‌ টিপ্‌ করিয়া অলিতেছে। 
আমরা কি করি? যাই কোথায়? কিছুই স্থির করিতে ন| 
'পারিয়া সেই স্থানেই বসিয়া বসিয়৷ কোনরূপে বাকি রান্রিটুকু 
কাটাইতে লাগিলাম। ইহার মধ্যে ছুই চারিজন গাড়োয়ান 
আমাদের নিকটে আসিয়া গাড়ী ভাড়া দিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন 
করিল । আমরাও বসিয়া বসিয়া গ'ড়ীর চিস্তাই করিতেছিলাম। 
অনেক কথোপকথনের পর তথা! হইতে হু'সিয়ারপুর পর্যযস্ত দশ 
ক্রোশ রাস্তার ঘোড়গাড়ীর ভাড়া চারি সোয়ারিতে দেড় টাক! 
স্থির হইল, কিন্ত তখনও ভোর হয় নাই। গাঁড়ায়ান যাইবার জন্ত 
বিশেষ উত্তেজনা করিতে লাগিল। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা 
করিয়! প্রভাতের ঘোরে ঘারেই গাড়ীতে চড়িয়া রওয়ানা হুইলাম। 
ক্রমে চারিদিকে আঁধারের ছাত্না অপসারিত করিয়া পূর্ব গগন 
উষার নবীন কিরণে রঞজিত হইয়া উঠিল । 
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একে হিমালয় প্রদেশ, তাহাতে মাঘমাস। পাঠক সহজেই 
বুঝিতে পারেন শীতৈর কিরূপ প্রাছুর্ভীব ৷ গায়ে তৃলীভরা পিরিহান্‌, 
পরিধানেও তুলার পাণ্টলান তারপর সর্বাঙ্গ বালাপাষ ও কম্বল 
দ্বারা আবৃত। তথাপি শীতে থরথরি কম্পবান্। কৰি যথার্থই 
বলিয়াছেন £-- 

“বাঘের গর্জন সম মাঘের হিমানী”” | 

জালামুখীবাত্রী বাতীত অন্যে কবির এই উক্তির সত্যত! 
অনুভব করিতে সম্যক্‌ অসমর্থ । 

সে যাহ! হউক, ষ্টেশন হইতে একা! যোগে এক মাইল গমন 
করিয়া পথিপার্থে একটা শুগ্ পুষ্র্ণী ও ততীরে ছোট ছোট মন্দির 
ছুইটী দেখিয়া! গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম 
ইহা একটা পীঠস্থান। পুর্ববোলপিথিত মাতা ত্রিপুরমালিনী দেবী 
ও ভীষণ ভৈরব এ মন্দিরদ্বয়ে বিরাজিত আছেন । এই স্থানেই ৰ 
দেবীর স্তন গতিত হয়। পূর্বে জান! না থাকায় দর্শন ঘটিল 
না। গাড়ীর উপর হইতেই মনে মনে মাতাঁকে প্রণাম করিলাম । 
ভাঁবিলাম, বদি পৈত্রিক প্রাণ লইয়া মঙলগলমত ফিরিতে পারি, তখন 
দর্শন করিয়া যাইব 

ছ্রেসন হইতে ছ'সিয়ারপুর পর্য্যন্ত প্রশস্ত পথ ৷ পদব্রজে যাইতে 
হইলেও কাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে হয় না। ছুই 
ক্রৌশ পথ যাইয়াই বরফ মণ্তিত অত্যুন্নত হিমালয় দেখ! বাইতে 
লাগিল) উবার নবীন কিরণে গগনবিস্তৃত প্রক্কৃতির গ্রতিমাখানি 


শুক সিলপপল শিিসিসিশপ পি 
| আলামুখী ) ঃ 





দস্ত অপূর্ব, সে সৌন্্ধ্য অলৌকিক? ক্ষুদ্র লেখনীর অগ্রে দে 
শোভার বর্ণনা হয় না। আমি মনোমুগ্ধকারিণী প্রক্কতিদেবীর 
অতুলনীয় শোভা হ্বদ্দয় ভরিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিলাম। এই 
হিমালয়ের সাহ্থদেশেই জালামুখী তীর্থ ; 

পথিমধ্যে ঘোড়ার বিশ্রাম জন্ত দুইটা আড্ডা আছে। গাঁড়োয়ান 
এ সকল স্থানে ঘোড়াকে বিশ্রাম দিয়া প্রায় ১২টার সময় ই'সিয়ার- 
পুর পৌছিল। আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া ধর্মশালায় আশ্রয় 
লইলাম । 

হ'সিয়ারপুর একটা জেলা ; প্রকাঁও সহর। যাত্রী অবস্থিতির 
জন্ত ধর্মশাল! এবং পান্থনিবাস (সরাইখান!) উভয়ই আছে। 
তীর্ঘধাত্রী মাত্রেই ধর্মশালায় আশ্রয় লইয়৷ থাকে। ধণ্রশালাটা 
সহরের উত্তর প্রান্তে, বাজারের পার্থ প্রশস্ত পথ দিয়া ধর্মরশালায় 
বাইতে হয়। ধর্মশালাটা নিতান্ত ছোট নহে। উপরতালায় যাত্রী 
নিবাস, নি» তলে গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতির বিশ্রামস্থান__অপরিষ্কৃত। 
প্রা্গনের একপার্থে স্ুবৃহত ইন্দারা। যাত্রিগণ এই ইন্দারার 
জলেই ন্নান পানাদি কীর্য্য শেষ করিয়া থাকেন। ধর্ধশালার 
নিকটেই বাজার) আহার্ধ্য সকল রকম দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ও 
সলভ মূল্যে বিক্রীত হয়। নানাবিধ কাষ্ঠনিশ্িত দ্রব্য এই 
স্থানে প্রস্তত হয় । 

ষে বাহ! হউক, আমরা এই স্থানে পৌছিলে মুন্দীরাম নামক 
এক ত্রান্মণযুবক আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইলেন । 
আলামুখী যাইবার পথে দশমহাবিদ্যার মধ্যে ষ্ট মহাবিদা| ছিনসম্তা ; 


নপক 


- পি শিসিীপিপাপাপিাপাপাপীশি্পন ৯ 
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তথাকার পাও! । ইনি হসিয়ারপুর সংস্কত বিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থায় 
থাকিয়া যাত্রী সংগ্রহ করিয়া থাকেন । বয়ংক্রম কুড়ি কি বাইশ 
বৎসর--সৎস্থভাঁৰ ও সম্পন্ন, অন্যদিকে নত্রতা ও ভদ্রতা বেশ 
আছে। আমরা যে ছুইদিন তথায় ছিলাম অবসর মত মুন্দীরাম 
বথাসাধ্য আমাদের ষত্র করিয়াছিলেন এবং শীতে অত্যন্ত কষ্ট 
দেখিয়া শীত নিবারণের বিছানাদির সাহাষ্যও করিয়াছিলেন 
যখন ষে অভাব উপস্থিত হইত তিনি তাহা পুরণ করিতে 
বথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন এবং সঙ্গে লইয়া সহর ভ্রমণ করিয়া 
দেখাইতেন ; ফলতঃ ষে ছুই দিন সেখানে ছিলাম মুন্দীরামের ষড্ধে 
পরম সুখেই ছিলাম। পরে জালামুখী যাইবার জন্ত গো-গাড়ী স্থির 
করিয়। নিজের সহোদরকে আমাদের সঙ্গে দিযলাছিলেন। হু সিয়ারপুর 
হইতে জালামুখী যাতায়াতের গাঁড়ীভাড়৷ পোঁনের টাকা বন্দোবস্ত 
হইয়াছিল। হু'সিয়ারপুর হইতে চিন্তাপূর্ণী ৩৬ মাইল । মধ্যে মধ্যে 
চটী ওধন্মশালা আছে, খাদ্যাদি ভাল পাওয়! যায় না। আমরা 
সমস্ত দ্রব্যাদি গাড়ীতে দিয়া পদত্রজেই রওন! হইলাম । আমাদের 
মধ্যে একজন বুদ্ধ যাত্রী কেবল গাড়ীতে উঠিলেন। হু'সিয়ারপুর 
হইতে ১০ মাইল গমনের পরেই পর্বতারোহণ করিতে হয়। পার্ব- 
তীয় পথ গুনিলেই ছূর্গম পথ বলিয়া স্বতঃই মনে ধারণা হয়৷ কিন্ত 
এ পথ সেরূপ নহে । গথ ভাল, পথিকগণের কোন কষ্টের কাঁরণ হয় 
না। আমরা তত্রত্য তরুলতা, গুল বিরাজিত পার্কতীয় শোঁভা 
দেখিতে দেখিতে আনন্দের সহিত গমন করিতে লাগিলাম। যখন 


০ ০পপিসিপপউিপিপেসিপিপিউিসিউিসিশশশীপপিশিশসশিপউসিউিউউিসিশিউিশি 


“কে 


ঠিক উি পিসি লিন নক 


লাহণী। , 


পথশ্রমে ক্লান্তি বোধ তখন পথিপার্খে বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম 
করিতাম। মধ্যহ্কালে চটাতে যাইয়া আহীরাদি করিতাম। | 
এইরূগে ছুই দিবস পর সায়ংকাঁলে চিস্তাপূর্ণা পৌছিলাম। 

ছিত্নমন্তাদেৰীকেই এ শ্রদেশে চিস্তাপুূর্ণী নামে অভিহিত করে, ” 
তাই মায়ের নামে এন্থানেরও নাম চিস্তাপূর্ণী | স্থানটি পর্বতের 
উপর বর্তমান সময়ে কয়েকখানি দোকান গৃহ ভিন্ন স্থানীয় 
লোকের বসতি নাই । চার পাঁচ ঘর দোকানদার ভিন্ন অপর সকল 
দোকান বন্ধ। শ্রাবণের শুক্লাষ্টনীতে একটা মেল! হয়; তথ্কালে 
এই সকল দোকান খোল! হয়, এবং বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া 
থাকে । সাত আট দিবস মেলা থাকে, তারপর মেলাভঙ্গের লঙ্গে 
সঙ্গেই দোকানপাট উঠিয়া যাঁয়। কেবল মায়ের পুজারি ও ছুই চারি- 
জন পাণ্ডা এবং ছু চারিটী দোকান স্থায়ীরূপে থাকিয়! যায়। আমর! 
এই স্থানে পৌছিরা মুন্দীরাম পাগ্ার নির্দিষ্ট বাসায় ছিলাম। 

এই স্থানের কার্য কেবল মাকে দর্শন, পুজা ও ভোগ দেওয়া । 
এই কার্যা যাত্রিগণের ইচ্ছাদত অর্থেই সম্পন্ন হয়। আমরা বাসায় 
জিনিষপত্র রাখিয়া পাগডার সহিত মায়ের দর্শনার্থ চলিলাম | 
আমাদের বাসার অনতিদুরেই অশ্ব বৃক্ষেতলে ছোট মন্দির মধ্যে 
পীঠাধিষ্ান্বী ছিন্নমস্তাদেবী পু্মাল্যাদিতে বিভ্ুীতা হই 
বিরাজিতা আছেন । পাগাদের নিকট শুনিলাম জালামুখীতে মায়ের 
যেরূপ দিবা রাপ্রিতে পাঁচবার পুজা ও ভোগ হয়, এস্থানেও সেইরূপ 
হইয়া! থাকে ; কিন্ত আমরা তাহার সত্যতা! উপলদ্ধি করিতে পারি- 
লাম না। স্থানীয় লোকের বদতি নাই ; আছে কেবল কয়েক ঘর *! 
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তীর্থ-কাহিনী। 


দরিদ্র ন্মেকানদার ও হীনাবস্থাপন্ন পাও|। বার মাস প্রতি রোজ 
তেমন যাত্রীরও সমাগম নাই, সথতরাং এ প্রকার পুজ! ও ভোগ 
সম্পন্ন হওয়৷ নিতান্তই অসম্ভব বলিয়৷ বোধ হইল) পাগডাগণ 
যাত্রিগণের নিকট এইরূপ না বলিলে কিছু পার না, বোধ হয় সেই 
জন্তই একটু বাজার গরম করিয়া থাকে | আমরা তথার একদিন 
ছিলাম। পুজা ও ভোগের জন্ত কিছু দিয়া প্রসাদ প্রাপ্তির 
প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিলাম। দ্বিগ্রহর গত হইল, কিন্তু মায়ের পুজা 
বা ভোগের কোন অনুষ্ঠান দেখিতে পাইলাম না অগত্যা বাঁজার 


-হইতে কিছু খাদ্য লইয়! বাসায় আসিয়া মারের উদ্দেশে নিবেদন 


করিয়া প্রসাদ পাইলাম। ভাবিলাম, সন্ধ্যার সময় বুঝি বৈকালী 
প্রসাদ খিলিবে | আবার আশাঘ্িত হইলাম ; সন্ধ্যাকালে পাণ্ডা- 
ঠীকুর যৎকিঞ্চিৎ মিষ্ট প্রসাদ আনিয়া দিলেন, তাহা তক্তিপুর্ববক 
সাগ্রহে গ্রহণ করিলাম । ভাবিলাম, ম! ছিন্নমস্তা, সুতরাং শ্রবণ- 
হীনাঃ কাজেই দিনে দীন সন্তানগণের কাতর প্রার্থনা কানে 
তুলেন নাই, নতুবা মায়ের কাছে আসিয়া সন্তান কি জঠরযনত্রা 
পায়? 

এস্থানে দর্শনীয় আর কিছু নাই, সুতরাং রাত্রেই পাগ্ডাকে 
য্খকিক্চিৎ, খু্টামী দিয়! বিদায় হইয়া! থাকিলাম। পরদিবস প্রাতে 
দ্রেবীকে উদ্দেশে প্রণীম করিয়া জালামুখী অভিমুখে রওয়ানা 
হইলাম। জালামৃখীর পাও পান্নালাল ঠাকুরের একজন গোমস্তা 
এইখানে আমাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় তাহার অন্ুগমন 
করিলাম । 


০০০০৯ শিিপিপপিপিশপশিিপতিশি 
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জালামুখী ৷ 
চিন্তাপূর্ণী হইতে ব্যাসনদী পর্য্যন্ত ছুটী পথ আচে! একটা 
গাড়ী চলিবার যোগ্য বাকাপথ। অপরটী মনুষ্য চলার যোগ্য সংকীর্ণ 
অথচ সোজাপথ | এই উভর পথ মিলিত হইয়! ব্যাঁসনদী পার 
হইয়! পুনরায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া জালামুখী পর্যন্ত যাক 
পুনরায় মিলিত হইয়াছে । গাড়ীর পথে জালামুখী দশ ক্রোশ এবং 
পদব্রজে সোজাপথে সাত ক্রোশ চলিতে হয়। আমরা গোমস্তা 
পাগাঁকে সঙ্গে লইয়া সোজাপথে পদব্রজেই রওয়ানা হইলাম। 
সহযাত্রী বৃদ্ধটী গাড়ীযোগে সড়ক পথে গমন করিলেন । 

চিন্তার মায়ের পর্বত হইতে সটান দেড় মাইল নীচে নাসিয়া 
একেবারে মির উপর আসিলাম ৮ উভয় পার্খেই পর্কত- 
প্রাকার। আমর! সমতল শিলাখণ্ডের উপর দিয় চলিলাম, ষেন 
শিলাময় নদীর মধ্য দিয়া যাইতেছি। এইরূপে সাড়ে চাঁরি ক্রোশ 
পথ গমন করিয়া ব্যাসগন্থা প্রাপ্ত হইলাম । এই পবিমধ্যে তিনটা চট 
আছে, নিরাশ্রয় ক্লাস্ত পথিকগণ এই সকল স্থানে বিশ্রামার্থ স্থান 
প্রাণ্ত হইয়া থাকে। ফিন্তম্জাহাঁধ্ু বস্ত ভাল পাওয়া যায় না । ক্রমে 


ব্যাসগঙ্গার তীরে উপস্থিত হইলাম! ব্যাসগঙ্গ! প্রথর আৌতোশালিনী ; 
রশস্ত পার্বতীয় নদী! পারাপার জন্ত অস্থায়ীভাবে নৌ-লেতু ; 


নির্দিত আছে। গাড়ী, ঘোড়া প্রভৃতি সমস্তই পা হইতে পারে। 
উভয় তীরেই বাজার আছে। দক্ষিণ তীরস্থ বাজারটা অপেক্ষা উত্তর 
তীরের বাজাব্রটা কিছু বড়। খাদ্যাদি সাধারণতঃ সমন্তই পাওয়! 
ায়। আম্র! ঘাটোয়ালকে এক একটা পয়সা দিয়! মেতু পার 
হইয়া বাজারে যাইয়া বসিলাম। তখন বেল! প্রায় ৯ট।; আহারের 
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ৃ 
র সময় না হইলেও স্নানের সময় হইয়াছে। শ্রুত হইলাম, এই স্থান ; 
ৃ হইতে জালামুখী প্রায় তিন ক্রোশ ? বেল! বারটার মধ্যেই ষাওয়া : 
; যাইতে পারে । সুতরাং ক্লানাহারের চেষ্টা না করিয়া রওয়ানা হই- 
; লাম। বন্ধুর পার্তীয় পথসকল অতিক্রম করিয়া বারটার মধ্যে 
1 আমাদের পৌঁছিতে অতান্ত কষ্ট হইয়াছিল । 
|. প্রথর আতগতাপে তাপিত, পশশ্রমে ক্রা্ত এবং ক্ুৎপিপাসা় 
; অবসন্ন হইয়! প্রসিদ্ধ পুণ্যপীঠে পৌছিয়! পান্নালাল পাপ্ডার আলক্ে 
ৃ আশ্রয় লইলাম। গাগাঠাকুর আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন 
£ এবং নিজ বাটীতেই বানস্থান দিয়া অন্যান্য বন্দোবস্ত অন্য চাকর ; 
; নিযুক্ত করিয়! দিলেন! আমাদের বখন যাহা আবগ্ুক হইত, $ 
॥ চাকরকে বঙ্পমাত্রই তাহা পাইতাম । : 

এই স্থানের প্রধান কার্ষ্য দর্শন, পুজা, হোম, ভোগ এবং দান। 
ধাহীর যেমন শক্তি তিনি সেইরূপে উক্ত কাধ্যসকল করিতে 
পারেন। ; 

মায়ের পুজা ও ভোগ দিবার়ত্রি ঈথ্য পাঁচবার হইয়! থাকে । 
গ্রত্যেকবার ভৌগের বরাদ্দ পাঁচ টাকা পাঁচ পরসা | যাত্রিগণ ইচ্ছ। 
করিলে একবার কিন্ব' একদিনের অথবা ততোধিক দিনের ভোগ 
দিতে পারেন । 

আমর স্বানাস্তে পাগ্ডাঠাকুরের সহিত মায়ের দর্শনার্থ চলিলাম ৷ 
বাজারের মধ্যব্তীঁ উভয় পার্থন্থ সঙ্জিত বিপলী ও সৌধাবলীর 
: মধ্য পথ দিয়া কিছু দুর বাইয়াই পুরী প্রাপ্ত হইলাম। পুরীর দ্বাদশ 
; দিয়া প্রাণে বিটি হস! দেখিলাম, মধ্যস্থলে প্রস্তরনির্মিত 


৫ 
হ 


টে ২২ শিউিিসিসাশীশিশিশা্টিীশিশীীীশিশশিশীশীপিপপীশি পিপিপি 


্ধি----০তনিিিটিলি ও 


জালামুখী । 





1 মন্দির। ছাদের উপরিভাগ হইতে ধ্বজকলস পর্যাস্ত স্বর্ণমণ্তিত। 
র দুর হইতে অতি স্থ্দর দেখাইতে লাগিল। মন্দিরের দ্বার রজত- 
মণ্ডিত কাক্ষকার্ধ্যথচিত। রাজা রণজিৎ সিংহ কর্তৃক ইহা স্বর্ণ 
রজতাদি ছার! মণ্ডিত হইয়াছে। অঙ্গনটী প্রস্তর দ্বারা বাধান। ভোগ- র 
; মন্দির ও গল্কান্য মন্দির এই প্রানের একপার্থে। ভোগমন্দিরের ; 
ৃ সম্মুখে মায়ের মন্দিরের দক্ষিণভাগে একটী ছোট চৌবাঁচ্চা । উপরি- 
| 


স্থিত পর্বত হইতে নিঝর বারি প্রণালীপথে আসিয়া সতত এই £ 
চৌবাচ্চা পূর্ণ করিতেছে। অতিরিক্ত জল উচ্ছলিত হইয়৷ 
নিষ়দিকে পড়িয়া যাইতেছে । এই চৌবাচ্চার জল দ্বারাই দেবীর 
ও স্থানীয় লোকের সমুদয় কাধ্য সম্পন্ন হয়। দেবীর তোরণস্থিত 
নহবতের রসনচৌকীর বাদ্যে পুরী সতত আমোদিত থাকে। 
1 দেবীর পুজা, ভোগ প্রস্থৃতি কার্ধ্য করিবার জন্ত পৃথক পৃথক লোক 
ৰ নিযুক্ত আছে। এই সকল ৰ্যা় াত্রিগণের প্রদত্ত অর্থ দ্বারাই ্‌ 
সম্পন্ন হইয়া থাকে। দিবাঁভাগে ষে সব ভোগ হয় লেই সমুদয় 
ৃ প্রসাদ উপস্থিত সাধু-সন্নাপী,অতিথি প্রভৃতি লোকদিগকে দিয়া 
; যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই পরিচারক ও পাগাগণ পাইয়া! থাকেন। 
1 শ্রত্যহ বহু ষাতীর সমাগম হইয়। থাকে। শ্রীরামনবমীতে একটা 
ৃ মেলা বনে) তখন বহু লোকের বমাগমে স্থানটী জনাকীর্ঘ হয়, 
ৰ দেবীর পুজাদিরও ধূমাধূমের পরিপীম! থাকে না! 
] 
.. 


আমরা মন্দিরের দ্বার দিয়া অত্য্তরে প্রবেশ পূর্বক প্রজ্ছলিত 
অগ্রিশিখারূপিণী জালামুখী দেবীকে দর্শন করিয়া একেবারে 
বিমোহিত হইলাঁম। এমন আশ্চর্য ব্যাপার কোথাও দেখি নাই। 


১ নিও কারহা যার যার স্তান্রার রারাররারে 
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মন্দির মধ্যস্থলে ছুই হস্ত দীর্ঘ, দেড় হস্ত প্রস্থ এবং তিন হস্ত .পরি- 
মিত গভীর একটা কুণ্ড। এই কুণ্ডের বাঁয়ুকোপ ও মধ্যস্থল হইতে 
সতত গ্রদী্ত অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে । কুণ্ডের পশ্চিমভাগ 
হইতেও সময় সময় অগ্নিশিখা নির্গত হয়। কুণ্ডের পশ্চাতে মন্দি- 
রের ভিত্তির মধ্যস্থলে একটা অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে । এই 
শিখার উপরে প্রস্তরনির্িতি চৌদলের ন্যায় ছোট একটা মন্দির 
ভিত্ি-গাত্রসংলগ্র করিয়! নির্টিত হইয়াছে । উক্ত ভিত্তির বায়ু 
কোণে আরও একটা অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে। এই পাচ 
স্থানেই পুজ! ভোগ হইয়া থাকে। প্রধানতঃ কুও্ অগ্নিতেই 
পুজা হোম করিয়া পরে অন্থান্ত স্থানে পুজা! করিতে হয়। আমরা 
গ্রদীপ্ত লোলভিহ্বারূপিণী জগন্তারিণী জগদারাধ্য। দেবীকে দর্শন 
করতঃ বিস্ময়ে স্তস্তিত হইলাম। এবং ভক্তিভারাবনত চিন্তে 
সাষ্টাঙ্গে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও মনে মনে স্তবস্তরতি করিয়া বাসায় 
আদিলাম।  পথশ্রমে শরীর যেমন ক্লান্ত, মধ্যাহৃকাল গত 
হওয়ায় জঠরজালাতেও তেমনি উত্যক্ত ; সুতরাং সেদিন দর্শন 
ভিন্ন আমাদের অন্য কিছুই হইল না! বাজার হইতে লুচি মিঠাই 
বাসার আনিয়। মায়ের নামে নিবেদন করতঃ ভঠরানলে আহুতি 
প্রদান করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে বানরগণ অন্ত সন্তর্পণে 
আপিয়! উকি ঝুণক মারিতে লাগিল, ইহা দেখিয়া তাহাদেরও গাসাদে 
বঞ্চিত করিলাম না । এস্থানে বানরগণের শমসীম উৎ্পাত। 
পরদিবস সকালেই পাণ্ডাঠাকুরের গোমস্তাকে সঙ্গে লইয়া 
বাঁজার হইতে পুঁজোপকরণসকল খরিদ করিয়া আনিলাষ। 
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জিনিষের দর-দাম বড় বেশী বোধ হইল না । আমরা স্নান করিয়া 
পুজোপকরণসহ পাণডার সমভিব্যাহারে পুজার্থ মন্দিরে উপস্থিত 
হইলাম। তথাকার নিয়মান্ুসারে পূজ| ও হোম শেষ করতং ভোগ- 
মন্দিরের বারেন্দায় আপিয়! বসিলাম । এই স্থানে মায়ের ভোগের 
জন্য শক্ত্যনুসারে প্রত্যেক যাত্রীকেই কিছু কিছু অর্থ জমা' দিতে 
হয় তাহা পুর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। পাও এবং মায়ের কর্মচারি- 
গণ সকলেই ভোগের অর্থ কিছু বেশী জম! দিবার জন্য যাত্রিগণকে 
পুনঃ পুনঃ উপদ্দেশ ও অনুরোধ করিয়া! থাকেন; তৰে অভদ্রোচিত 
কোন ব্যবহার করেন না। অনেক কথোপকথনের পর আমর! 
যে যাহা দিলাম পাগাগণ তাহাই সম্ভোষের সহিত লইয়। মায়ের 
তহবিলে জম দিলেন । তখনও ভোগ নির্ধ্ধাহ হয় নাই। প্রসাদ 
প্রাপ্তির বিলম্ব থাকার সেই অবসরে আমর! মায়ের ভৈরব “উন্ত্ব 
ভৈরব নামক শিব দর্শনে চলিলাম। মায়ের মন্দিরের পার্থ 
কিঞিছুর্ধে অলৌকনাথের মন্দিরমধ্যে একটা জলপুর্ণ গহ্বর । 
সেই জলে অগ্নিসংযোগ মাত্রই দ্রপ্‌ করিয়া জলিয়া উঠে) ইহা! 
দেখিয়া তথ। হইতে সোপানাবলী দ্বার উদ্ধে উঠিয়া নাগাজ্জুন নামে 
একটা মৃত্তি দর্শন করিলাম। তথ! হইতে পরঃপ্রণালী অনুসরণ 
করিয়। আরও উর্ধে যাইয়া বাবা উন্মন্ত ভৈরবের মন্দির প্রাপ্ত 
হইলাম। অশ্বখ বৃক্ষতলে একটা ছোট মন্দিরমধ্যে উন্মত্ত তৈরব 
শিবলিঙ্গ বিরাজিত। বাবাকে দর্শন, পুজা ও স্পর্শন করতঃ 
তদুর্ধে অদুরেই অস্িকেম্বর মহাদেব দর্শন করিয়া পুনরায় ফিরিয়া 
মায়ের বাটীতে আমিলাম। তথায় মায়ের প্রসাদ পাইয়া পরম! 








পি 





নন্দ মনে বাসায় আসিলাম। ক্ষণকাল বিশ্রীমান্তে স্থান দর্শনার্থ 
বাঁসা হইতে বহির্গত হইলাম । 

আলামুখীতে সাধারণ ও মধ্যবিস্ত লোকের বসতিই অধিক । 
অধিবাসীর সংখ্যা নিতাস্ত কম নহে। পর্বতের ঢালু স্থানের 
উপর 'বসতি। স্থানীয় কোন নদী না থাকিলেও জল- 
কষ্ট নাই। ঝরণার জলেই সমস্ত কাঁ্ধ্য নির্বাহ হইয়! থাকে । 
সাধারণ একটী বাঁজার আছে, তাহাতে নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত 
জব্যই পাওয়া যায় । এতদ্বযতীত থানা, গোষ্টাফিস, স্কুল এবং 
দাতব্য চিকিৎসালয় আছে | এই স্থান হইতে দশ ক্রোশ 
উত্তরে কাঙ্গড়া জেল! । তথায় দশমহাঁবিদ্যান্তর্গতা সপ্তমী মহা- 
বিদা| ধূমাবতী আছেন। এই দেশে উহাও একটা পুণ্য তীর্থস্থান 
বলিয়! বহুতর যাত্রী দর্শনার্ঘ যাইয়া থাকে । উক্ত স্থানে যাইবার 
জন্ত আমাদের একান্ত ইচ্ছ! ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ শরীর অসুস্থ 
হওয়ায় যাওয়া হইল না । 

কাঙ্গড়া হইতে তের ক্রোশ উত্তরে মণিকর্ণিকা নামে একটী 
কুগুতীর্ঘ আছে। তাহার জল এত উষ্ণ যে তুল নিক্ষেপ মাত্র 
অন্নে পরিণত হয়। তছুত্তরে নয় ক্রোশ দূরে রোগ়ালসর | এখানে 
ভাসমান পর্কতথণ্ডোপরি শিবমন্দির আছে । অনেক সাধু- 


কিছু দুরে গেলে কৈলাস যাওয়া যায়! 
সন্ধ্য। পর্যন্ত বাঁজারের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বাপায় আদিলাম 
এবং রাত্রে কিঞ্চিৎ জলযোগ্রাস্তে শধ্যাগ্রহণ করিলাম । 





সন্গযাসী দর্শনার্থ যাইয়া খাকেন। তহুত্তরে বিষম ছুর্গম পথে 


টিপি 


জালামুখী 





এই স্থানে আমর! ত্রিরাত্রি বাঁস করিয় বিদায় হইলাম। 
বিদ্বায়কালে পাগাঠাকুর প্রসাদ দিলেন। আমর! সকলেই কিছু 
কিছু প্রগামী দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলাম । পাগাঠাকুর অতি ভদ্র, 
দ্বিক্তি না করিয়৷ পরমানন্দে আশীর্বাদ ও বিদার দিলেন। 
এই স্থানের পাগাগণ, বিশেষতঃ পান্নালাল পাণ্ডা, যেমন সৎস্বভাঁৰ 
এবং ভদ্র এরূপ আর কোন দেশের কোন তীর্ঘেই দেখি নাই। 
আমরা আলামুখী দেবীকে প্রণাম পুরঃসর দুর্গানাম স্মরণ করিতে 
করিতে দেশীভিমুখে রওয়ানা! হইলাম। 
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উত্কল। 


বর্ধাণাং ভারতঃ শ্রেষ্ঠো দেশানামুৎকল শ্রস্তঃ। 

উতকলস্ত লমে। দেশে দেশে নাস্তি মহীতলে ॥ 

সাগরস্তোত্তরে তীরে মহানদ্যাস্ত দক্ষিণে । 

সঃ প্রদেশঃ পৃথিব্যাং হি সর্ববতীর্ঘকলপ্রদঃ ॥ 

অর্থাৎ 

সপ্ত বর্ষ মধ্যে যেমন ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ, তেমনি দেশ মধ্যে 
উৎকলদেশই শ্রেষ্ঠ । লবণাম্থু নিধির উত্তর তীর হইতে মহানদীর 
দক্ষিণ তীর পর্যস্ত উৎকলদেশ) এই প্রদেশ গমনেই সর্ব্তীর্থ 
জন্য ফল হইয়া থাকে । 

অনেক দিন হইতে বাঁপনা, উতৎ্কল ও কর্ণাটাদি দক্ষিণ 
বিভাগীয় তীর্থসকল পরিভ্রমণ করি। পরস্ত গয়াক্ষেত্রে ৰিষুবপদে 
পিও প্রদান করার পরই নাভিগয়া ও পাদগয়ায় পিও দীন করিয়! 
ত্রিগয়া সম্পন্ন করিব,এরূপ আশা-বীজ হৃদয়-ক্ষেত্রে রোপিত হইয়া- 
ছথিল। সাধারণ কথায় বলে “তাকেই বলে পুক্র যে করে ব্রিগয়া, 
তাকেই বলে কন্তা যে করে সর্বজয়া ”»| সময় ও সুযোগাভাবে 
সে আশা-বীজ হৃদয়েই পোষণ করিয়া! আসিতেছি। এক্ষণে সেই 
আশা-বীজ অঙ্কুরিত ও বর্ধিত হইয়া শাখ! প্রশাখ! বিস্তার করিয়া 
বর্ধিত হইয়! উঠিয়াছে ) গুধু পাদগয়্া পর্যযস্ত ইহার শাখা 


শঁিিশিশিশিিিটার্ষী 


উৎকল। 





দেখিব "আশা-ৃক্ষে ফলে কিবা ফল, সুখের সম্পদ কিনা পূর্ণ : 
হলাহল ৮। 

সঙ্গী অতাবে সুদুর পথভ্রমণে সময়ে সময়ে কষ্ট পাইতে হয়, 
তাহাতেই সঙ্গী অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। শ্রীক্েত্র পর্যন্তই | 
অনেকে যাইয়া! থাকে, তাহারই সঙ্গী পাওয়া যায় 1 তা ছাড়া দক্ষিণা- ৃ 
পথে অধিকদুর যাইতে প্রায়ই সঙ্গী পাওয়া যায় না) কেহ স্বীকতও 
হয় না। ছুগারিটা লোককে অর্থান্থকুল্য করিতে স্বীকৃত হইয়াও 
সঙ্গী পাইলাম না। রথধাক্রার দিন যতই নিকট হইতে লাগিল 
ততই উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ব্যণ্রতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল) কি করি, 
| অনেক চেষ্টারও সঙ্গী না ফোটায়, মনের ছুর্দমনীয় উৎসাহ 
; উৎকগ্াবেগ রোধ করিতে না পারিয়া আমার প্রতিবাসী প্রবাস" | 
অনভিজ্ঞ, অন্নবস্ব, কুস্তজ বংশোস্ভৰ একটা ব্যক্তিকে বহু প্ররোচন! : 
্‌ 
$ 


ৃ নহে, স্থদুর রামেশ্বর-সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত ইহার শাখা বিস্তৃত হইয়াছে । 
1 
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দিয়া ও অর্থান্ুকুল্য করিতে শ্থীন্কত হইয়া সঙ্গী করিয়া দক্ষিণের পথে 
রওয়ানা হইলাম । সঙ্গীটা এমনই অনভিজ্ঞ ষে কস্মিন্কালেও কোন 
স্থানে যায় নাই। লেখাপড়াও জানে না, চালাক-চতুরও নয় ; তবে 
সরলপ্রক্কতি, বিশ্বাসী ও পরিশ্রমী বটে; নাম বাণেশ্বর কু 

এই বাণেশ্বরকেই রামেশ্বর পথের সঙ্গী করিয়া ১৩১৩ পালের ? 
৭ই আবাড় রথযাত্রা উপলক্ষে তৎপূর্কেই বাড়ী হইতে বাত্রা 
করিলাম। চলিলাম বটে কিন্ত একাত্ত চিন্তিত হইলাম ; কেন না, 
যে সুদুর পথে গমন করিতে মানস করিয়াছি, এপথে কখনও 
যাই নাই পরন্ত কোন পথে কোন্‌ কোন্‌ স্থান হইয়া কিরূপে যাইতে 





ট্র্যাক রারাল্রা রা 








: তীর্থকাহিনী। 
; হয় তাহা অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারিলাম না। রামেশ্বর, 
ৃ পাদগয়, কাঞ্চিপুৰ শ্রভৃতি তীর্থে ত্রন্মদেশস্থ লোকে প্রায়ই যায় না, র 
; সুতরাং অনুসন্ধান বিফল। মনে মনে স্থির করিলাম, নাঁভিগয়া ও ? 
; অন্যানা তীর্থ দর্শনাস্তে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে পৌছিব। রথধান্রা ৃ 
: উপলক্ষে নান! দিগ্দেশীয় বহু ধাত্রীর একত্র সমাবেশ হওয়ায় অবশ্ত 
; রামেশ্বর গমনের সঙ্গী না পাইলেও যাইবার পথ জানিতে পারিব ; ; 
; ইহাই স্থির করিয়া প্রথমতঃ নাভিগয়া উদ্দেশ্তে রওয়ানা হইলাম। ৃ 
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হের্রার রা ররর রা র্র্ক্রা রক রে কারু কার্য ারাার রা যারা রা 


বিরজাক্ষেত্র ব! নাভিগয়া। 


আস্তে বৈতরণী নান্মী সর্ববপাঁপহরা নদী | 
তস্যাং স্বাত্বা নরশ্েষ্ঠ ! সর্ববপাঁপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ 
মম ক্ষেত্রে মুনিশ্রেষ্ঠ ! বিরজে যে কলেবরং | 
পরিত্যজন্তি পুরুষা স্তে মোক্ষং প্রাপুবন্তি হি ॥ 
বিরজে বিরজা নাম ব্রহ্মণাসংপ্রতিষ্ঠি তা । 
তস্যাঃ সন্দরশনান্মর্ত্যঃ পুনাত্যা সপুমং কুলং ॥ 
নাত্বা দৃষ্টাতু তাং দেবীং ভক্ত্যা পুজ্য প্রণম্যচ। 
নরঃ স্ববংশমুদ্ধত্য মম লোকং স গচ্ছতি ॥ 
আস্তে সয়স্ুস্তত্রৈব ক্রোড়রূপী হরিন্বয়ং। 
দৃষা প্রণম্য তং ভক্ত নারো বিবার যা ॥ 
(ত্রহ্মপুরাণং ) 
উতকলে নাভিদেশঞ্চ বিরজাক্ষেত্রযুচ্যতে 
আক্রান্ত দৈত্যজঠরং ধর্ম্ণ বিরজাদ্দিণা ॥ 
নাভিকূপ সমীপেচ দেবীচ বিরজা স্থিত । 
তত্র পিগাদিকং কৃত্বা ভ্রিসণ্ড কুলমুদ্ধরেৎ ॥ 
( বাযুপুরাণং ) 
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অর্থাৎ 

সর্বপাপহারিণী বৈতরণী নামী নদীতে যে স্নান করে সে সমস্ত 
পাঁপ হইতে মুক্ত হয়। এই ক্ষেত্রে ষে মানব দেেহত্যাগ করে 
সে মুক্তি প্রাপ্ত হয় । পিতামহ ব্রহ্মা যজ্ঞ করায় ইহার অন্যতম নাম 
ষক্তপুর, এক্ষণে প্রসিদ্ধ যাজপুর! সেই ষক্তকুও হইতে যজ্ত বরাহ- 
রূপী হরি ও বিরজ। দেবী উদ্ভূত! হওয়ায় ইহার অপর নাম বিরজা- 
ক্ষেত্র। যে মানব বিরজা দেবীকে পুজা করিয়! প্রণাম করে মে 
স্ববংশ সহিত স্বর্গে গমন করে। স্বয়ং শ্বত্ভূ ক্রোড়রূপী হরি 
বিরাজ করিতেছেন ১ তাহাকে ভক্ত সহকারে দর্শন ও প্রণাম 
করিলে লোক বিষুত্ব প্রাপ্ত হয়। 

গয়ান্থুরের নাভিদেশ এই উৎকলে বিরজাক্ষেত্রে পতিত হওয়ায় 
নাতিগয়া নামে খ্যাত হইয়াছে । এই নাভিকুপ সমীপে বিরজাদেবী 
অবস্থিত! | নাভিকুপে পিওদানে একবিংশ কুল উদ্ধার হইয়! থাকে । 

সাধারণতঃ এই স্থান যাজপুর নামে খ্যাত ; বোধ হয় “যজ্তপুর” 
শব্দ হইতে বাজপুর নাম হইয়া থাকিবে । উড়িষযাদেশে কটক জেলার 
প্রধান নগর বৈতরণী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। যাজপুর রোড. 
নামক ষ্টেসনই রেলষ্টেসন। 

হাওড়া হইতে যাঁজপুর রোড. (২০২) ছুই শত ছুই মাইল) 
রেলভাড়! (২14৫) ছুই টাকা সোওয়া দশ আনা । হাওড়াক পূর্ববাহ 
সাড়ে নয়টার সময় বেঙ্গল নাগপুৰ রেলওয়ে গাড়ীতে উঠিয়া 
পরদিবস অপরাহ্ণ সাড়ে ছয়টার সময় যাজপুর রোডে পৌছ! 
যায়৷ ষ্েসনের অন ভি কয়েকখানি ঘুদীর দোকান; 
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বিরজাক্ষেত্র বা নাভিগয়া 





যাত্রিগণের আশ্রয্ের কেবলমাত্র ভরসা) আমরা ষ্রেদন হইতে 
আপিয়। দেখি, সমস্ত গৃহগুলিই যাত্রীতে পূর্ণ হইয়াছে) এখন 
উপায় কি করি ? যাই কোথা ? থাকি কৌঁথায় ? ্েসনটাও অতি 
ছোট, খাত্রী বিশ্রামের স্থান নাই, চতুর্দিকেই কেবল মাঠ ধূধূ 
করিতেছে । নিকটে কোন বসবাস নাই, কিছুদুরে একটা অশ্বথ 
বৃঙ্ষতলে কতকগুলি গো-শকট অবস্থিতি করিতেছে ৷ নিরুপায় 
হইয়া অগত্য। এ বৃক্ষতলেই আশ্রয় লইলাম। আমাদের দেখা- 
দেখি অনেক যাত্রীই আসিয়া আমাদের সঙ্গী হইলেন । কোন- 
রূপে বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করিয়া অতি প্রত্যুবেই যাঁজপুরাভিমুখে 
রওয়ানা হইলাম । এই স্থান হইতে প্রায় দশ ক্রোশ দুরে যাঁজপুৰ। 
গো-ষান ব! ভুলী পাওয়া বায়, ভাড়া বন্দোবস্ত করিয়৷ লইতে 
হয়। পদত্রজে যাইবারু জন্ত বাঁধা রাস্ত! নাই ; সমতল প্রান্তর মধ্য- 
দিয়! গেঁ-গাড়ীর লাইন ধরিয়া! যাইতে হয় । বৃষ্টি-বাদলার দিনে জল- 
কাদাও বিস্তর; অনুমান পীঁচ ক্রোশ অস্তর পথিমধ্যে রৌটি বা 
রুড়িয়া নামে একখানি গ্রামে চটা আছে। এই চটা বুড়ানদীর 
ধারে। মধ্যাহ্ে আহারাদি করা যাইতে পারে | আমাদের সহযাত্রিগণ 
মধ্যে অনেকেই আহারাদি জন্য চটীর আশ্রয় লইলেন। আমরাও 
একটা মুদ্রীর দোকানের সম্মুখে উপবেশন করিয়! শ্রসহারী 
তাত্রকুট ধূমপাঁনান্তে পুনরায় রওয়ানা হইলাম । অতি পরিশ্রমে 
দ্রুতগমন করিয়া বেলা প্রায় ১২টার সময় শ্রাস্ত ও ক্রাস্ত 
হইয়া যাজপুরে বৈতরণী নদীতীরে উপনীত হইলাম । এই নদী 
গোনাসা নামক পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়। অনেকগুলি 
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রাজ্যের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে । বৈতরণী বিষু- 
পাদোডবা। 

আমাদের আগমন দৃষ্টে দূর হইতে পাগাগণ নিজ নিজ খাতা 
বগলে করিয়া! আসিয়া! আমাদের নাম, বাসস্থান, জেল! প্রভৃতি 
জিজ্ঞাসা করতঃ বিরক্ের একশেষ করিয়া! তুলিল। যাত্রীদিগের 
মধ্যে যাহার বংশে কেহ কখন আইসার প্রমাণ করিলেন তিনি 


্ 


তাহাকেই পাপ! স্বীকার করিলেন ; আর যাহাদের বংশে কেহ কখন ; 


আইসে নাই সেই সকল নুতন যাত্রী লইয়! পাঁগাগণ পরম্পরে ৰাগ্‌ 
বিতগ্ডা করতঃ মহা গণ্ডগোল করিতে লাগিল । পরে যাত্রিগণ যাহার 
ষাহাকে ইচ্ছা! পাণ্ডা স্বীকার করিলেই বিবাদ মিট! গেল। এ 
স্থানের পাগ্ডাগণ যাত্রীর সহিত কোনরূপ অসদ্যবহার করে ন| | যে 
যাহা দেয় তাহাই সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিয়! তত্রত্য তৈর্থিক 
তাবৎ কার্ষ্য করাইয়া থাকে । 

এই স্থানের কার্য বৈতরণীতে গাঁভীদান, স্নান, তর্পণ, পিওদান, 
দেবদর্শন, াক্ণভোজন | যাহার যেমন সাধ্য তদদঙ্গসারেই এ 
স্থানের কার্য হইতে পাঁরে, ফল কথা তিন টাকা হইতে সাত টাকার 
উদ্ধ ব্যয় নহে। ইহার মধ্যেই উল্লিখিত কাধ্য সম্পন্ন হইতে 
পারে৷ ূ 

আমার পথশ্রমে ও ক্ষুধায় তৃষ্ণার শরীর ক্লান্ত হওয়ায় তৎকাঁলে 
গয়ার কাধ্য করিতে ন! পারায় কেবল বৈতরণীর কাধ্যই শেষ 
করিলাম বৈতরণী করিতে গাভীদীনই প্রশস্ত; অশক্ত পক্ষে 
তন্মল্য (চারি আনা ) দানও হইতে পারে | যক্ঞবরাহরূপী তগবান্‌ 
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হরির মন্দির সম্মুখে জগন্মোহন ( (নাটমদির )মণ্ডপ। এই মণ্ডপের 
সন্মুখেই প্রস্তরমণ্ডিত অঙনে বসিয়া যাত্রিগণ গো দান করিয়া 
থাকেন। বরাহদেবের মন্দিরের সন্নিকটে বাঁধা ঘাট আছে? 
উহাকে দশাশ্বমেধ ঘাট বলে। এই ঘাটের পরপারে গৃহ মধ্যে অষ্ট- 
মাতৃকা! যূর্তি সহিত যমের স্ত্রী, মাসী, পিসী, ভগিনী প্রভৃতি সহ 
বমরাজ অবস্থিতি করিতেছেন এই স্থান হইতে এক ক্রোশের 
উপর দুরে বিরজা্দেবী ও তৎসন্লিহিতা নাঁভিগয়া। আমরা 
বৈতরণী-তীরে এঁ সকল দর্শন করিয়া অর্ধ মাইল বাবধানে চটাতে 
যাইয়া বাঁস। গ্রহণ ও রন্ধনাদি করিয়। আহারাস্তে বিশ্রাম করিলাম ) 
কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে বাজার দেখিতে বাহির হইলাম। আমরা 
যেস্থানে বাস! করিয়াছি ইহা সাধারণ চটী। কেবল যাত্রিগণ এই 
স্থানে অবস্থিতি করেন। সামান্য আহীর্য্য দ্রব্যাদি ব্যতীত বিশেষ 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য অপর বাজার হইতে আনিতে হয়। অপর 
বাজারটা কিঞ্চিৎ দুরে। টার দোকানদার প্রায়শঃ মুদলমান ? 
যাত্রিদের বাসস্থান তাহাদেরই গৃহে। আমরা যে গৃহে বাঁস। করি- 
ঝাছি তাহাও মুসলমানের দোকানগৃহ। সম্মুখে দোকান, পিছনে 
যাত্রিনিবাস। মধ্যাহ্ুকালে যে কৃপোদকে আমরা রন্ধনাদি করি- 
য়াছি সায়াহুকালে দেখি, গৃহবাঁপী দোকানদার ত্র কুপ হইতে 
জল উঠাইতেছে। তণ্দুষ্টে মনে স্বণ! হওয়ায় পাাঠাকুরকে তদ্ধিষয় 
জ্ঞাপন করায়, তিনি বলিলেন, এই স্থানে মুসলমাঞ্সর দোকান ভিন্ন 
অন্ত বাসা নাই। তখন গত্যন্তর না দেখি রাত্রির বন্ধনাদিতে ক্ষান্ত 
হইয়া অপর বাজার হইতে জলযোগের জন্য নি খাদ্য খরিদ করিয়! 


(যারে হারা রে র্যারয্রারা প্রান হি দ্র ও 
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; লইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বৈতরণী নদীতীরে যাইয়! সন্ধ্যা বনদনাদি 
; ও জলযোগ করিয়া আঁসিলাম। পরদিবস প্রাতঃম্ীনানস্তর পিওু- 
: দানোপযোগী আট» গুড়, কদলী, ঘ্বত, তিল প্রভৃতি খরিদ করিয়! 
লইয়া পাগাঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে পিগদানার্থ নাভিগয়াতিমুখে 
চলিলাম। প্রায় এক ক্রোশ পাকা প্রশস্ত সড়ক পথ গমনাস্তর 
একটা পুষ্করিণী প্রাপ্ত হইল'ম ; এই পু্করিণীকে “ত্রক্ষকুণ্” বলে। ; 
পিতামহ ব্রহ্মা এই স্থানে ষক্ঞ করায় এই কুণ্ড হইতে বিরজা নানী ; 
দেবী উদ্ভূত! হইয়াছিলেন; তজ্জন্যই ইহার নাম বরহ্ষকু্ড। প্রথমতঃ 
এই কুণ্ডে স্নান করিতে হয়। জলের যেমন রং, তাহাতে নান ত 
দুরের কথা, স্পর্শ করিতেও শ্রদ্ধা হয় *না। পুণাতোয়া বলিয়া 
কিঞ্চিৎ জল শিরে ধারণ পুর্র্বক তথায় সিদ্ধেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন 
করতঃ অদুরে প্রাচীরবেষ্টিত পুৰীমধ্যে প্রবেশ করিলাম । প্রাচীর- 
বেছিত প্রাঙ্গণ মধ্যস্থলে সমুলুত মন্দির; তন্মধো নাভিগয়! ৷ 
ইহা একটা কৃপের ন্যায় গর্ভ বিশেষ । গোলাকারে প্রস্তর দ্বারা প্রায় 
ছুই হস্ত উন্নত করিয়! বাধান। অত্যন্তর কত গভীর তাহা অন্ধকার 
জন্য দৃষ্ট হয় না। এই কূপের নিকটে বসিয়া! কুপমধ্যে পিওদান 
করিতে হয়। মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অপর মন্দিরমধ্যে 
যজ্ঞোভুতা বিরজাদেবী বিরাজিতা আছেন। পিগদানানস্তর তথায় 
যাইয়। তাহাকে দর্শন ও প্রণাম করিতে হয়। তদনস্তর মন্দির 
মধ্যস্থ শিবলিঙ্গ গর্শন, স্পর্শন ও পুজা করিয়া পুরী হইতে বাহির 
হইলাম ) 
নাভিগয়ার ক্ষেত্রের আ়তন ত্রিকোণাকারে পঞ্চ ক্রোশ পরিমিত । 
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বিরজাক্ষেত্র বা নাভিগয়[। 


এই ক্ষেব্রমধ্যস্থ বছতর দর্শনীয় পুণাতীর্ঘ আছে। সময়াভাবে 
যাত্রিগণের ভাগো সে সকল দর্শন ঘটিয়া! উঠে না। দৃক্ষিণ সীম! 
বরুণেশ্বর শিবলিঙ্গ, পুর্বরদীম! খেলাটেশ্বর শিবলিঙ্গ, পশ্চিম সীম! 
বিশ্বের শিবলিঙ্গ ; এই ত্রিভূঙজকার পঞ্চ ক্রোশ ক্ষেত্রমধ্যে 
উনকোটা শিবলিঙ্গ ও কুওতীর্ঘ আছে; তন্মধ্যে স্থানেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, 
অগ্বীশ্বর ও অথণ্ডেশ্বর এবং হাটকেশ্বর এই পঞ্চলিঙ্গ একান্ত দর্শন 
আবশ্তক। নাভিগয়াকাধ্য ও দর্শনাদি শেষ করতঃ বাসায় 
আসিয়া বথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন এবং কিকিৎ কিঞ্িৎ দক্ষিণ 
দান দ্বারা বিদায় করিতে হয়। তঙসঙ্গে স্বীয় পাগাকে যথাশক্তি 
দক্ষিণা প্রদানে সাঁফলা গ্রহণ কর্তৃবা) 

যাঁজপুরে প্রায় (১২০০) বার শত ঘর ব্রাক্ষণের বসতি আছে 
ইহারা প্রায়ই হীনাবস্থাপন্ন । অন্তান্ঠ বহু জাতির বসতি আছে) 
শ্রাদের আয়তন বছ বিস্তৃত। সহ্রটী মন্দ নহে। একটা নুন্নেফী 
আদালত আছে, থানা, পোষ্টাফিস, স্কুল, দাতবা চিকিৎসালয় 
প্রভৃতি আছে। স্থানীয় জলবাধু মন্দ নহে; সহরবাপী লোকের 
দেহ সুস্থ ও বলিষ্ঠ! লোকের স্বভাব কিরূপ--অত্যলল কালমাত্র 
ছিলান বলিয়! জানিতে পারি নাই) তবে পাগ্াঁগণ আমাদের 
সহিত কোনরূপ অসদ্বাবহার করেন নাই। 
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ভুবনেশ্বর। 


শ্রীমদুৎকলকে ক্ষেত্রে দক্ষিণার্ণবসন্িধৌ । 
বিন্ধ্যপাদোস্তবাদিত্যা ন নদ্যাস্তে পূর্ববগামিনী ॥ 
সরিত্তদুন্তবা হেক] নানী গন্ধবতী শ্রুতা। 
সাক্ষাদিব তু সা গঙ্গ৷ কাশ্ঠাসুত্তরবাহিনী ॥ 
সর্ধবপাপহরং দিব্যং ততীরে সদনং মম । ্‌ 
একাতমিতি বিখ্যাত বর্ততে কিল স্থন্দরি॥ 
(শিবপুরাঁণম্‌) 
সর্বপাপহরং পুণ্যং ক্ষেত্রং পরমছুল“ভং | | 
লিঙ্গকোটিসমাযুক্তং বারাণসীদমপ্রভং॥ ৃ 
তত্র বিন্দুসরস্তীর্ঘং তীর্থবিন্দুভিঃ পুরিতং | 
তস্য মজ্জনমাত্রেণ সর্ববতীর্ঘাভিগাহনম্‌ ॥ 
(ত্রক্মপুরাণমূ ) 


অর্থাৎ ৃ 
হেদেবি! উৎ্কলক্ষেত্রে দক্ষিণ সমুদ্রের সন্নিকটে বিন্ব্যগিরি রর 
পাদোন্তব! পুর্বগামিনী নদী আছে) এ নদীর নাম গন্ধবতী : 
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উহা সাক্ষাৎ, কাশীর উত্তরবাহিনী গঙ্গাতুল্যা। তরী নদীতীরে 
আমার সর্ধপাঁপনাশন একাঅকানন নামে বিখ্যাত নগর আঁছে। 
পর নগর পরম ছূর্ণভ ক্ষেত্র, কোটি লি সমহথিত বারাণসীতুল্য। 
তথায়, বিন্দুপরোবর নামে এক সরোবর আছে । পৃথিবীস্থ 
যাবতীয় পুণ্যতীর্থের বিন বিন্দু লইয়া এঁ সরোবর সৃষ্ট, তাই 
ইহার নাম বিন্দুরোবর। ইহাতে স্নান করিলে সমস্ত তীর্থ ্ানের ! 
ফল হয়। 

কাশী চতুষ্টর়ের মধ্যে ইহা দক্ষিণ কাশী। কাশীতে যেমন 
শিবলি্ ও কুওগুতীর্থ আছে এস্থানেও সেইরূপ বহুতর লিঙ্গ ও ৃ 
কুণুতীর্থ আছে। কাশীতে যেমন ভীর্থদর্শনে যাত্রার বিধি আছে, 
এস্থানেও দেইমত নিয়ম আছে। এইস্থান পুরী জেলার অস্তর্গত। ৃ 
ইহার অধিষ্ঠাত৷ দেবতা ভুবনেশ্বর, তন্নামান্ুসারেই এম্থানের নাম 1 
ভুবনেশ্বর এবং তন্নামেই রেলওয়ে ্টেসনের নাম । [ 

হাওড়া হইতে ভুবনেশ্বর ষ্টেসন ২৭১ মাইল, ভাড়া (৩//০) তিন : 
টাকা নয় আনা। যাজপুর হইতে ভুবনেশ্বরে ভাড়া (8০) পনর 
আনা । হাওড়া হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের গাড়ীতে উঠিয়া 
যাইতে হয়৷ 

আমর! রাত্রি আটার সময় যাজপুর রোভে গাড়ীতে উঠিয়া 
রাত্রি তিন টার সময় ভুবনেশ্বর ছ্টেসনে পৌছিলাম। গাড়ী ; 
হইতে অবতরণ করা মাত্র একজন পাণ্ডা আসিয়া সঙ্গে লইয়! 
ষ্টেসনের বাহিরে করগেটেট্‌ আবরণ-নির্টিত গৃহে স্থান দিল। 
তথায় অবশিষ্ট রাব্রিটুকু অতিবাহিত করিয়া প্রীতঃকালে পাঁগডার 
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সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণমুখে চলিলাম। ছুই মাইল পরিমিত দীর্ঘ 
রাজপথ অতিক্রম করিয়! নগর প্রাপ্ত হইলাম। বাত্রী থাকি- 
বার বাসার অভাব নাই, আমরা প্রতিজনে (৫) একপয়স! হিসাবে 
দৈনিক ভাড়া বন্দোবস্ত করিয়া, তথায় আপন আপন জিনিপা্দ 
রাখিয়া স্ানার্থ বিন্ুসরোবর চণ্ললাম। বাজারের প্রান্তভাগে 
এবং ভুবনেশ্বর দেবমন্দিরের উত্তরে কিঞ্চিৎ, ব্যবধানে বিন্দু 
সরোবর । এই সরোবর উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ প্রায় (৮৬৬) আট 
শত ছযটি' হাত ও পুর্ব পশ্চিমে প্রস্থ প্রায় (৫২০) পাঁচ শত 
কুড়ি হাত। ইহার পূর্বদিকে মণিকর্ণিকা, দক্ষিণদিকে ্রিশুর, 


পশ্চিমদিকে বিশ্রাম ঘাট এবং উত্তর দিক গোদাবরী নামে কথিত 


হয়। ক্সানে নামিবার জঙ্ট দক্ষিণ ও পশ্চিমে দুইটা ঘট প্রস্তর 
দ্বারা বাধান আছে। সরোবরের জলের রং শাকবর্ণ  পুণাতোরা 
বলিয়াই লোকে স্নান করে,__পানার্থ কৃপোদ্দকই সকলে ব্যবছার 
করে। আমরা এই বিন্দুসরৌবরে বিশ্রামঘাটে স্বান, তর্পণ ও 
সন্ধ্যাবন্দনার্দি শেষ করতঃ ভুবনেশ্বর দর্শন গমন করিলাম। 
নগরের অভ্যান্তরে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে প্রসিদ্ধ দেবমন্দির। চতুর্দ্ক 
প্রস্তরনিন্মিত উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেছ্ীত | আয়তনে দীর্ঘ 
পূর্ববপশ্চিমে প্রায় (৩৪৮) তিন শত আট চল্লিশ হস্ত, গ্র্তে উত্তর 
ক্ষিণে প্রায় (৩১০) তিন শত দশ হস্ত | প্রার্গণের মব্যস্থলে 
ভূবনেশ্বর দেবমন্দির। এই মন্দির উচ্চে প্রায় (১১০) এক শত দশ 
হাত। গঠন প্রণালী ৬জগন্নাথদেবের মন্দিরের সদৃশ । মন্দির- 
গাত্রে বিবিধ কারুকার্ধ্য খচিত শিল নৈপুণার আধার স্বরূপ । 
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বিশেষভাবে দেখিলে ইহার গাত্রে আললীল যুত্তি খোদিত দৃষ্ট হয়। 
দেবমদ্দিরে এইক্প কুরুচি পূর্ণ যৃত্তি ধোদিত থাকা কি 
রুচিকর কন বুঝিতে পারিলাম না! ইহা সুরুচি কি 
কুরুচির পরিচায়ক-_তাহা করুচিবাগীশেরাই জানেন। প্রবেশ 
দ্বারোপরি একটা শ্লোক (১) লিখিত আছে) সেই শ্লোকটা 
পাঠে জানা যায় বে (৫৮৮) পাচ শত অষ্টাশি শকে কেশরী বংশীয় 
রাজা ললাটেন্দু কেশরী দ্বার! এই মনদিরটা নির্মিত হয়। প্রাণীর 
গা্রে উত্তর দক্ষিণ ও পূর্বদিকে প্রশস্ত তিনটা দ্বার আছে? এ 
তিন দ্বার দ্বারাই লোক যাতায়াত করে। পুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিয়া অপর মন্দিরৈ যারা প্রথমতঃ গণপতিকে দর্শন ও পুজা 
করিতে হয়। তৎপর ভূবনেখর দেবমন্দিরে. যাইয়! ভুবনেশ্বর দর্শন 
ও পুজা করিতে হয়। গৌরীপ্উ সমেত সপ্ত হস্ত পরিধি এবং 
হস্তদ্বয় উচ্চ, তছুপরি দ্বাদশানুলি পরিমিত লিগগরাজ ভূবনেশ্বর 
বিরাজিত। লিঙ্গরাজের শিরোদেশে একটী শ্বেতবর্ণ রেখাচি্ন 
আছে, পুল ও ভোগাদি সমন্তই ৬জগনাথদেবের পুজা ও ভোগের 
্তার়। ইহারও ভোগের প্রসাদান্নের আটিকা বাজারে বিক্রয় 
হয়। অনেক যাত্রীই উক্ত প্রসাদান্ন ক্রয় করিয়া ভক্ষণ 
করেন। আমরা ভুবনেশ্বর দর্শন ও পুজা অস্তে প্রণাঁম করতঃ 
বাহির হইয়া মন্দির পরিক্রমণকাঁলে উত্তরপার্থে মন্দির মধ্যে 


০) ঈীষ্টাই দিতে জাতে শকাবে কীর্তি মানদঃ। 
প্রাসাদসকরোস্ঞাজা শীললাটেন্দু কেশরী £ 
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মিরার ররর ব্রার রারা রে 


তীর্থকাহিনী। 





তুবনেশ্বরী ও তৎসন্লিহিত প্রাঙ্গণে কল্লবটবৃক্ষ এবং দক্ষিণ 
পার্শববর্তী অপর মন্দিরে গাতুনির্মিতি হরিহর, মদনমোহন, 
দোলগোবিন্দ, বাসুদেব, রুক্মিণী, পার্ব্তীদুর্গা, পঞ্চবন্ত, শিব, 
রাধারুষ্ণ প্রভৃতি মৃত্তি দর্শন করিয়! বিন্দুসরোবরে মণিকর্ণিক! 
নামক ঘাটের উপর অনস্ত বাস্থদেবের মন্দিরে আসিলাম | দেখি- 
লাম অনন্ত বাস্থদেব মুষ্তিদ্য় রামকু্চ রূপে বিরাজিত আছেন । 
রামযৃত্তির উপর অনস্তদেব ছত্রীকারে ফণ। বিস্তার করিয়া! 
আছেন। দর্শন ও শণাম পূর্বক তথা হইতে অদ্ুরে মুক্তেশ্বর, 
সিদ্ধেশ্বর, প্রভৃতি পুথক্‌ পৃথক্‌ মন্দিরে দেবদর্শন করিয়া! কপিলে- 
শ্বর মন্দিরে যাইয়া কপিলেশ্বর লিঙ্গদর্শন করিলাম এবং তদীয় 
কুণ্ডের জল স্পর্শ করিয়া গৌরীকুও আসিলাম। তথায় কুণ্ডের 
জল শিরে ধারণ করতঃ গৌরীদেবী দর্শন ও প্রণাম করিলাম। 
ভূবনেশ্বরে যত অধিক শিবলিঙ্গ, মন্দির ও কুওতীর্থ দেখ! যায়-_ 
এক কাশী ব্যতীত 'আর কোথাও এত অধিক শিবলিঙ্গ মন্দির ও 
কুণ্ুতীর্ঘ নাই । এস্থানে বহুতর কুগুতীর্থ ও লিঙ্গ আছে; এ 
সকল কুণ্ডমণ্যে গৌরীকুণু. অলাবুকুও, ললিতাকুও, ব্রহ্মকু্ড এবং 
রামকুণ্ডই প্রধান। ত্র সকল কুওতীর্ঘথ অপেক্ষা বিন্দুসরোবর, 
গঙ্গা, যমুনা, পাপনাশিনী, কপিলহদ ও কোটাতীর্থ প্রভৃতির 
মাহাত্ম্যই বেশী। আমর! যথাসম্ভব এ সকল কুগবারি শিরে 
ধারণ করিয়! ও অনেকগুলি শিবমন্দির এবং শিবলিঙ্গ দর্শন 
করিয়। বাসার আসিলাম। আহারান্তেই বাজার দিকে বাহির 
হইলাম। বাজারটা মন্দ নহে প্রায় সমস্ত দ্রব্যই পাওয়। ষার ৷ 





চি 3৬4৩৬ 








থানা, পোষ্টাফিন্‌, স্কুল এবং ডাক্তারথানা আছে। এই স্থান 
হইতে (৪) চারি ক্রোশ দূরে খণ্ডগিরি। ইহা দর্শনোপযোগী স্থান । 
পদব্রজে বা গোশকটে যাওয়া যায়। গে-গাড়ীর ভাড়া এক 
টাকার ন্যুন নহে। খগুগিরির উপর জৈনদিগের মন্দির ও অনেক 
গুলি স্বন্দর সুন্দর গুহ] দেখ যার, সময়াভাবে আমাদের দর্শন 
ঘটিয়। উঠে নাই। 

আমর! নগর পরিভ্রমণ করিয়। অপরাহে বাসায় আসিয়া 
পাগাকে দর্শনী স্বরূপ যথাকথঞ্চিৎ প্রদান করিয়া জলযোগাস্তে 
পুনরায় &েদনে আসিলাম ৷ রাত্রি তিন টার সময় 1) ছয় আন! 
মাসল দিয়! সাক্ষী গোপাল ্টেসনের টিকিট লইয়! গাড়ীতে উঠিয়া 
ভোর (৫।০) সাড়ে পাচ টার সময়, সাক্ষী গোপাল ছ্রেসনে আসিয়। 
পৌছিলাম। 


সাক্ষী গোপাল । 


স্টেসন হইতে ছুই মাইল দূরে একটা বাগান মধ্যে মঙ্গির ; 
তন্মধ্যে দ্বিভূজ মুরলীধর সাক্ষী গোপাল বিরাজত। ইহার 
অপর নাম সত্যবাদী । জনৈক ব্রাহ্মণের বিবাহ বিষয়ক সাক্ষী 
দেওয়ার জন্য শ্রীবৃন্াবন হইতে ৬গোপালজীদেব উত্কলে 
আদসিতেন্ছিলেন। পথিমধ্যে আগমন্‌ বিবয়ক কথার অন্তথ| হওয়ায় 
ইনি এই স্থানেই চিরদিনের জন্য থাঁকিয়৷ বাঁন। তদবধি এই 
স্থানের নাম সত্যবাদী হইয়াছে! কিন্ত সাধারণের নিকট 
সাক্ষী থোপাল নামেই পরিচিত | ইহাকে দর্শন করিতে কোন ব্যয় 
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তীর্থকাহিনী। 








বাহুল্য নাই এবং এস্থানে কোন ক্রিয়াকাও্ও নাই । ৬গোপালজীর 
ভোগের জন্য যাহার যাহ! ইচ্ছ! তিনি তাহাই দিতে পারেন । 
দেবমন্দিরের আদুরে একটা পুক্কণাঁ, তাহার জল স্নান ভিন্ন পাঁন করা 
যায় না। সামান্ত একটী বাজার আছে তাহাতে চাউল, দাইল ভিন্ন 
অন্য কিছু দেখিলাম না। ্টেসনে ফিরিয়৷ আসিয়া নয়টার সময় 
(১০) আড়াই আনায় পুবীর টিকিট লইয়া রওয়ানা হইলাম। 
এইস্থান হইতে পুরী তিন ক্রোশ,-_-পদব্রদ্দেও যাওয়া যায় । 





ৃ 
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পক 





রী ্রজগন্গাথদেবের মন্দির । (পার্শদৃগ্ত ) 


পুরুযোত্ম। 
বা 
শরীক্ষেত্র। 
লবণাস্তো নিধেস্তীরে পুরুষোত্তমসংজ্ঞকং | 
ক্ষেত্রং তদ্দুল ভং বিপ্র সমস্তাদ্দশ যোজনং ॥ 
তত্রন্থা দেহিনো দেবৈদৃশ্ন্তে চ চতুভূর্জাঃ। 
প্রবিশস্তস্ত তত ক্ষেত্রং সর্বেব থযরবিুতমূর্তয়ঃ ॥ 
যে পশ্থান্তি জগন্নাথ, রথম্থং কমলেক্ষণং | 
তেষাং নাস্তি পুনর্জন্ম সংসারে সর্ববছৃঃখদে ॥ 
রথারূঢং জগন্নাথং ভক্ঞ্য| পশ্যতি যো! নরঃ। 
ছিন্তি ভগবাংস্তস্ত জৈমিনে ভববন্ধনং ॥ 
(পাসে) 

নীলাব্রে রস্তভূ্মৌ হি কক্সন্যপ্োধমুলতঃ। 
বারুণ্যাং দিশি যৎ কুণ্ডং রোহিণীনাম বিশ্রুতং ॥ 
তত্ীরে নিবসন্বং মাং পশ্যন্তি চর্মচক্ষ্ষা | 
তদস্তসা ক্ষীণপাপো মম সাযুজ্যমাগ্র়াৎ ॥ 


রর 
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চারি রাহা রর এপি 
তীর্থ-কাহিনী। ; 
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পুরুষোত্তমাৎ পরং ক্ষেত্রং নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে । 
ভূন্বর্গমিতি বিখ্যাতং দেবানামপি ছুলভং ॥ 
যত্রকুত্রাপি মরণাৎ ক্ষেত্রে শ্রীপুরুযোত্তমে 1 
ন স্থাননিয়মস্তত্র যান্তি বিষেগঃ পরং পদং | 


€( উৎকল খণ্ডং) 


সমুদ্রস্তোত্তরে তীরে আস্তে শ্রীপুরুযোত্তমে । 
পুর্ণানন্দময়ং ব্রহ্ম দারুব্যাজ শরীরভৃৎ ॥ 


হরের্দারুবপুং দৃহ্ট1 হরিসাধুজ্য মাপ্র,য়াৎ ॥ 
(ক্রীক্ষেত্রতত্ব ) 


অর্থাৎ 

হে বিপ্র জৈমিনে ! লবণ সমুদ্রের তীরে চতুর্দিকে দশ যোজন 
বিস্তীর্ণ অতি হুল্নভ পুরুষৌত্তম নামক পুণ্ক্ষেত্র অবস্থিত । 
এই পুরুযোতম ক্ষেত্রস্থিত দেহী মীত্রকেই দেবগণ চতুভ 'জরূপে 
দর্শন করিয়া থাকেন। পুরুযোভ্তমক্ষেত্রে প্রবেশ মাত্রই মন্ধুষ্য 
সকল বিষুূর্তি সম হয়। যে সকল মানব পন্মলোচন শ্রীজগন্নাথ 
দেবকে রথস্থ দর্শন কবে তাহাদের আর এই ছুখেময় সংসারে 
পুনর্জন্ম হয় না । ভক্তিপূর্ব্বক যে মন্ুষা শ্রীগগন্নাথদেবকে রথাবঢ় 
দর্শন করে, শ্রীজগন্নাথরূপী ভগবান তাহার ভববন্ধন মোচন 
করেন 


নু 





পুরুযোতম | 








নীলপর্বতমধ্যতূঘিতে করবট মূলের পশ্চিমে রোহিণী কুগনামে 
যে কু আছে, সেই কুগডে তীরস্থ হইয়া আমাকে চর্ম ছারা 
দর্শন করিলে এবং রোহিনী কুণ্ডের জল স্পর্শদার পাপ ক্ষয় হইয়া 
আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়! পৃথিবীতে পুরুষোস্তম ক্ষেত্র হইতে 
শ্রেষ্ট ক্ষেত্র আর নাই ; ইহা তূম্বর্গ বলিয়া খ্যাত জন্য দেবগণেরও 
ছর্নতস্থান। এই পুরুষোন্তম ক্ষেত্রের ষে কোন স্থানে মৃত্যু হইলেই 
পরমবিষুপদ লাভ হয়। 

"মুদ্রের উত্তর তীরে শ্রীপুরুষোভ্তম ক্ষেত্রে পূর্ণানন্দময় পরং- 
রগ দারুশরীরে বিরাজমান হরির সেই দারুময় মূর্তি দর্শন 
করিলে হরির সাধুজ্য প্রাপ্ত হয়। 

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের আয়তন দশযোজন, নীলাচলের পরিধি 
পঞ্চ ক্রোশ, তন্মধ্যে ছুই ক্রোশ--গগডচা (গুক) বাড়ী হইতে সমুক্- 
তীর পর্য্যন্ত একক্রোশ পরিমিত স্তান অতীব পবিত্র ও স্বর্ণ বালুকা- 
কীর্ণ। ইহারই মধ্যে ভগবানের প্রীমন্দির; এই মন্দির হইতে 


সমুদ্রতীর পর্যন্ত এক ক্রোশ পরিমিত স্থান শঙ্খনাভি মধ্যে অবস্থিত। ; 


পুর্ব পশ্চিম সীমা ধরিলে এই ক্ষেত্র শঙ্খাক্তি বোধ হয়। এই শঙ্ছের " 


অগ্রভাগে নীলক্ঠ মহাদেব নামে এক লিঙ্গ আছেন। শঙ্ছের উত্তর 
ভাগ সমুদ্রজলে বিধৌত হওয়ায় সমুদ্র সংযোগে ত্র সাগরকুলকে 
তীর্থরাজ বলে। এ তীর্থরাজে দর্শনাবগাহন করিলে জীবগণ ভববন্ধন- 
মুক্ত হয়। পুত্বাকালে রুদ্রদেব ব্রহ্মার পঞ্চ মুণ্ডমধ্যে শিবনিন্নাজন্য 
একটা যুণ্ড কর্তন করেন,-্রহধা সেই ছিন্নশির লইয়া ব্রহ্মা পরিভ্রমণ 
করির। কুতরাপি উহা পরিত্যাগোপযোগী স্থান না পাইয়া অবশেষে 
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বরা রর ক 
তীর্গকাহিনী। : 


৫ 
ৎ 


এই পুরুষোভম ক্ষেত্রে আসিয়া শঙ্খের দ্বিতীয়।বর্তে পরিত্যাগ করায় ) 
সেই খানে দেবাদিদেব শঙ্কর ব্রন্ষকপালমোচন পিবলিঙ্- 
রূপে অবস্থিত আছেন। উক্ত শিবলিঙ্গ দর্শন ও প্রণাম করিলে : 
রহ্হত্যা জনিত পাপ দূর হয়। এই স্থানের দক্ষিণে শঙ্খের 
তৃতীয়াবর্তে বিমলা দেবী আছেন এ বিমল! দেবীকে ভক্তিপূর্বক 


রর 
| দর্শন ও প্রণামে যুক্তি লাভ হইয়া থাকে। শঙ্ঘের নাভিদেশে 





রোহিণীকুণ্ড, কল্পবট, আউ্টজগন্নাথ দেব, কপালমোচনতীর্থ ও / 
অর্থাশনী দেবী বিরাজিতা আছেন। কল্পবট স্পর্শে ও উহার দয়ায় : 
অবস্থান করিলে মুক্তি লাঁভ হয়। কপালমোচন শিব হইতে শঙ্ঘের 
নাভি ভাগ পধ্যস্ত স্থানে অর্ধাশনী শক্তিনেবী বিদ্যমানা আছেন । 
সৃষ্টির আদিতে মহ। প্রলয়ে বদ্ধিত জলরাশির অর্ধাংশ অশন (ভক্ষণ) 
করিয়াছিলেন বলিয়া এই মহাশক্তিরূপা! দেবী অর্ধাশনীনামে খ্যাত 
হইয়াছেন ইহাকে দশন করিলে শাশ্বত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় | 
এইস্থানের অস্তর্ধ্েদীতে দেবতারাও অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন। 
পৃথিবাঁ, গগন ও স্বর্গে যে সার্ধ ত্রিকোটি তীর্থ আছে তন্মধ্যে এক- 
' মাত্র পুরুষোত্রম ক্ষেত্রই সাধুজযরপে মুক্কি দান করেন | কামাখ্যা, 
ক্ষেত্রপাল, বিমলাদেবী এই অস্তর্ধেদীতে অবস্থান করিতেছেন। 
কল্পপাদপ মধ্যস্থিত সাক্ষাৎ ব্রন্ধস্বরূপ নৃসিংহদেব এবং বিমলা- 
দেবীকে দর্শন ও প্রণাম করিলে শর্বপাপ ক্ষয় হয় । এই 
হৃসিংহদেবের সম্মুখে মুক্তিমণ্ডপে মৃত্যু হইলে ব্রহ্ষসাধুজ্য লাভ 
হয়। এই অন্তর্কেদীরক্ষার্থ অষ্টশক্তি প্রকর্পিত হইয়াছেন । 


সেই সকল শক্তিকে ভগবান বিষু মহাদেবের পত্রীরূপে সৃষ্টি 
নিগার রা রারা প্রা রর ররর ররর ররর ররর রান 


পাশাপাশি পার্টি জি 5০2২ 


পুরুষোত্তম 1 











করেন এবং ভগবানের শরীরের সমগ্র সৌন্র্ধ্য এ সকল শক্তিকে 
অর্পণ করেন । শ্রীপ্রীজগন্নাথ দেবের জ্রীতি নিমিত্ত দেবী তগবতী 
অষ্টমর্তি ধারণ করিয়া এই অস্তর্কেদী রক্ষা করিতেছেন । প্র অষ্ট- 
শক্তি, যথা £-ব্টমুলে মঙ্গলা, তৎপশ্চিমে বিমলা, পুর্বভাগে সর্ব- 
মঙ্গলা, অর্ধাশনী, লস্বোদেবী, দক্ষিণে কাঁলরাী, তৎপর মরীচিকা, 
এবং তৎপশ্চাতে চওদেবী অবস্থিতা আছেন | ভগবতীকে অষ্ট- 
মূর্তি ধরিতে দেখিয়া ভূঁতভাবন ভগবান ভবানীপতি মহাদেব অষ্ট- 
রুদ্র হইয়! সেই সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ঁ অষ্ট 
রুদ্রের নাম যথা--কপালমোচন, কাম, ক্ষেত্রপাঞ্, যমেশ্বর, 
মার্কপ্ডেষেশখর, বিশ্বেশ্বর, নীলকঠ, এবং বটেশ্বর। এই অষ্টলিঙ্গ 
পু ও দর্শন কর! একান্ত কর্তৃব্য। অষ্টরুদ্র দর্শন ও পুজনে মুক্তি 
লাভ হয়। (১) 

এই স্থান উড়িষ্যা প্রদেশে পুরী জেলার অন্তর্গত এবং সমুদ্র- 
তটে অবস্থিত | 

হাওড়া হইতে পুরী ষ্েলদন (৩১১) তিন শত এগাঁর মাইল ভাড়! 
(8/০) চার টাকা এক আনা। ডাক গাড়ীর ভাড়া (8৮৭০) চার 
টাকা চৌদ্দ আন! । হাওড়া হইতে (১৭) সতের ঘণ্টায় 
ডাকগাড়ী পৌঁছায়। আমরা সাক্ষিগোপাল হইতে (%১০) আড়াই 
আনায় পুরী স্টেসনের টিকিট লইয়! ষ্টেসনে আসিয়া পৌছিলাম । 
স্টেমনে পৌছামাত্রই খোদ পাপগার -গোমস্তগণ উপস্থিত হইয়! 


(১) এই অংশ শ্রীক্ষেত্রতত্ব এবং জগন্নাথ যাহাত্মা দৃষ্টে লিখিত হইল । বাহলা 
বোধে শাস্ত্ীয়বচন পরিত্যক্ত হইল। 


এ 





পতি নী 
রর তীর্থ-কাহিনী। 





যাহার যে পরিচিত যাত্রী তিনি তাহাকে লইয়া যান। অপরিচিত 

নুতন যাত্রী লইয়। অপর গোমস্তাগণ মহাগোলযোগ করিয়া! যাত্রি- 
: গণকে বিরক্ত করিয়া তুলে। যাত্রিগণ নিতান্ত নিরুপায় হইয়া 
£ উহাদের মধ্যে যে যাহাকে ইচ্ছা পাপ্ডা স্বীকার করিয়া তৎসঙ্গে 
চলিয়া যায়। হীনাবস্থ দরিদ্র ধাত্রিগণ কোন পাণ্ডা স্বীকার ন! 
. করিয়া ধর্শীলার আশ্রয় লইতে পারেন। এই পুৰী লহর মধ্যে ১ 
1 অনেক গুলি ধর্মশাল। আছে; তন্মধ্যে কানাইয়! লাল বগলা 
কর্তৃক স্থাপিত ধর্শশালাই প্রশস্ত ও পরিষ্কত এবং পরিবারাদি 
! লইয়! থাকিবার উপধুক্ত স্থান। অনেক ভদ্রলোকেই ত্র স্থানে 
; খাকেন। এতস্িন্ন সহর মধ্যে বহুতর ভাড়াটিয়া ষাত্রী-নিবাস 
; আছে। সে সকলগুলি এক্ষণে সরকার বাহীছুরের দৃষ্টি থাকার 
; অতি পরিষ্কার হুইয়াছে বটে, কিন্ত মিউনিসিপালিটির ট্যাক্সের জন্য 
ষাত্রিগণের ভাড়া অশ্রন্ত বর্ধিত হইয়াছে দোলযাত্রা ও 
রযাত্রায় বহুতর যাত্রীর সমাগম হওয়ায় এ সকল গৃহের ভাড়া 
জন প্রতি (৩২ তিন টাকার নুন নহে । 

আমর! স্রেসন হইতে পশ্চিম মুখে প্রশস্ত সড়ক পথে এক 
মাইল পথ আসিগ্পা ভগবানের রথখোলা ব! গু্তীচা বাড়ীর 
প্রশস্ত সড়ক রীস্তা পাইলাম; এই রাস্তা ধরিয়। দক্ষিণ 
মুখে চলিলাম। এই প্রশত্ত দীর্ঘ পথের উভয়পার্ে ধর্মশালা, 
পণাশালা, ভাক্তারখানা, রাজভবন প্রভৃতি সৌধসকল শ্রেণীবদ্ধ 
হইয়া শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। আমর! এ সকল সৌধশোতা দর্শন 
করিতে করিতে উভর়্ শ্রেণীর মধ্য পথ দিয়! অনুমান এক মাইল 


সর 


সু পিাপানসিশাপিশিনিটি দস 
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পুরুযোত্ম । 





যাইয়। ভগবানের সিংহত্বারে উপনীত হইলাম; এবং তথা 
হইতে ভগবানকে প্রণাম পুর্ব্বক ফিরিয়া আসিফ! সহর মধ্যে স্বীয় 
পাগডার গৃহে উপনীত হইলাম । খোদপাপ্ডা আমাদিগকে দৃষ্ট 
মাত্রেই প্রসাদকণিকা প্রদান দ্বারা পরম আপ্যান্মিত করিলেন। 
তথ্পর সহর মধ্যে বাস! ভাড়া (এক পক্ষ কালের জন্ত গ্রতিজন 
৩৭ তিনটাকা হিসাবে ) করিয়া! থাঁকিয়। কার্ধ্য সকল ক্রমে ক্রমে 
সম্পন্ন করিলাম । 

£ এই স্থানের শ্রধান কার্য ক্গান, তর্পন, শ্রাদ্ধ, দেব দর্শন, 
ভোগ প্রদান, 'মহোৎসবদান, প্রসাদভক্ষণ, আটিকা বন্ধন এবং 
ধ্বজাঁবন্ধন। যাত্রিগণের শক্তযনথসারে গ্রতিজনে বা বহুযাত্রী এক- 
ব্রিত হইয়া কার্। করিতে পারেন। একব্রিত হইয়! কার্য; করিলে 
ব্যয় অনেক কম হয়। এই স্থানে উপনীত হইয়া যাত্রিগণের 
প্রথমতঃ মহোদরির্ঠত অর্থাৎ সমুদ্রে অবগাহন পূর্বক ল্লান করাই 
বিধি) কিন্তু লবণাক্ত জলে শরীর পীড়িত হইবার সম্ভাবন! বিবে- 
চনায় পাগ্ডাগণ এই কার্ধ্য পুরীর কার্ধ্যান্তে করাইয়া! বিদায় দেন। 
এই জন্ত প্রথমেই ভগবানকে দর্শন করিবে। সহরের মধ্যেই 
্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির । উচ্চে (১২৬) এক শত ছাব্বিশ হাত 
এবং (২৮) আঠাইশ হস্ত বিস্তৃত। চড়ার উপরে অষ্টধাতু নিশ্ষিত 
প্রকাও নীলচক্রু, তছুপরি ধ্বজপতাকা! পরিশোভিত । বহুদূর হইতে 
ছড়ার অপুর্বব শোভ! দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্যে ও গঠন 
প্রণাঁলীতে ভারতের স্থাপত্য বিদ্যার চরম উন্নতির নিদর্শন দুষ্ট হয়। 
প্রধান গাণার নিকট গুনিলাম ১১১৯ শকে নরপতি অনঙ্গভীম এই 
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মন্দির নিশ্্ীণ করেন । তও্প্রমাণ রত্ববেদী প্রদক্ষিণ কালে শ্রীমূর্তির 
পশ্চাঙ্ভাগে মন্দিরগাত্রে একটী শ্লোকে (১) দেখিতে পাইলাম। 
মনিরের চতুর্দিকে উন্নত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং উত্তর, দক্ষিণ, 
পুর্ব, পশ্চিম জীরি দিকেই চারিটা স্থবৃহত দ্বার । পূর্ব ছারে প্রস্তর 
(ক) নির্শিত সিংহদ্বয় থাকায় উহাকে সিংহদরজা বলে । এই 
দ্বারের অদুরে পুরোভাগে একটা অরুণত্তস্ত_নঁলিংদবারা চারিদিক 
বেষ্টিত আছে। প্রথমতঃ এই স্তস্তকে পরিক্রমণ পুর্ববক সাটাঙ্গে 
প্রণাম করিতে হয়; তৎপরে সিংহম্বার পার হইয়া কএকটা 
সোপান অতিক্রম করিয়াই আর একটা দরজা পার হইতে হয়। 
এই দ্বিতীয় দ্ারে প্রবিষ্ট হষ্টবার সময় দক্ষিণ দিকে একটা গেট 
দেখা বায়; এই গেট পার হ£লেই আনন্দ বাজার । পূর্বোক্ত 
দ্বিতীয় দ্বার অতিক্রান্ত হইয়া সম্মুখে ভোগ-মন্দির। এই ভোগ- 
মন্দির বাম দিকে রাখিয়া উত্তরমুখ হয়! কিঞ্িৎ'গরমনানস্তর পশ্চিম 
মুখে 'যাইয়! বামভাগে উত্তর দ্বার দিয়! ..্রীমন্দিরে গ্রবেশ পর 
ভগবানের সম্মুথস্থ ভোগ মন্দিরের নিকট গরুড়ন্তস্ত প্রণাম পুর্ববক 
আলিঙ্গন করিতে হয়। তৎপর ভগবানের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে গরদি- 
পাত পুরঃসর' শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে করিতে তাহার রত্ব- 
বেদীর নিকট উপস্থিত হইয়া রত্ববেদিকা্থিত দাকুত্র্ষরূপী 


(১) শকাে র্ধ_ শুভ।শু রাগ নঙ্ত্রনাযকে। 
প্রাসাদং কারয়ামাসানজভীমেন ধীমতা ॥ 
(ক) কেহ কেহ বলেন সৃগ্য় গঠিত দিংহ। 


শুর িিশিিিীপিপপিীশিশশীশিটিশি 
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ভগবান শরপ্রী৬জগন্াথ * বলরাম + স্দ্রা ও সুদর্শন চক্র 
মূর্তি চতুষ্ট় দর্শন ও প্রণাম করিয়া বেদীর চতুর্িক্ষ তিনবার 
প্রদক্ষিণ পূর্বক পরিভ্রমণ করিতে . হয়। স্থদর্শন চক্র 
জগদীশ্বরের বাম ভাগে রক্ষিত! ভগবানের ললাটে হীরক ফলক 
আছে__-তজ্জ্যোতি দর্শনীয় । দর্শন ও বন্দনাস্তে স্তবার্দি করতঃ 
আত্ম নিবেদন পুর্ব্বক মস্তকে নিম্াল্য ধারণ ও চরপামৃত পাঁন 
করিয়া মন্দির হইতে বহিগগত হইয়া! শ্রীনাথের শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ 
করা কর্তব্য তৎকালে কল্পবট প্রণাম, আলিঙ্গন ও স্পর্শ 
করিয়া তন্মুলস্থ সত্যনারায়ণ, গালরাজ্সার রাঁধারুষ্ণ, রাঁধাঁমাধবের 
যুগল রূপ, নৃসিংহদেব, মুক্তিমণ্প, রোহিণীকুণ্, বিমলাদেবী, 
সতাভীষা ও লক্ষ্মীদেবী প্রভৃতি মৃত্তি সকল পৃথক্‌ পৃথক্‌ মন্দিরে 
দর্শন ও প্রণাম এবং অর্চনা করিতে হয়। রোহিনীকুণ্ডের জল'পান 
ও শিরে অভ্ভুাক্ষণ করিয়! লওয়। উচিত। এ কুণ্ড কঙ্পপাঁদপের 
পশ্চিমে বিমলাদেবীর সন্ুখ ভাগে বৃসিংহদেবের নিকট দৃ্্হইবে। 
তৎপর মহাপ্রসাদ ভক্ষণ কর্তব্য। 


মহাপ্রসাদ মাহাত্যং ৷ 
ভক্ষণান্মদ্যপানাদি মহাদুরিতনাশনং | 
আত্রাণান্মানসং পাপং দর্শনাদৃষ্টিজন্তথা ॥ 


₹. উচ্চে ৮৪ ষব। 1 উচ্চে৮্যব। $ চ্চে৫৪বব। 
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আস্বাদাদাক্কৃতং পাপং শ্রাবণঞ্চ ব্যপোহতি। ৃ 
স্পর্শনাত্বকৃকৃতং পাপং মিথ্যালাপরুতন্তথা ॥ ৃ 
গান্রলেপাদ্দহেৎ পাপং শারীরং বৈ ন সংশয়: : 
কুকুরস্ত মুখত্রহ্টং মমান্নং যদি জীয়তে ॥ 
্রঙ্গাদ্যৈরপি তকতক্ষ্যং ভাগ্যতো৷ যদি লভ্যতে। 
শুক্ধং প্যু্যষিতং বাপি নীতম্বা দূরদেশতঃ ॥ 
দুর্নেনাপি সংস্প.হ্টং সর্ধবমেবাদ্যনাঁশনং 
তস্মা্বিচারণা তত্র ন কর্তব্যা বিচক্ষণৈঃ ॥ 
চণ্ডালেনাপি সংস্পৃষ্টং গ্রাহ্থং তত্রাক্নমগ্রজৈঃ ॥ 
সাক্ষাদ্িষুতর্যতস্তত্র চণ্ডালোহপি দ্বিজোহপি চ। 
তত্রান্নপাচিকা! লক্ষ্মীঃ স্বয়ং ভোক্তা জনার্দনঃ ॥ 
তক্মাভদন্নং বিপ্রর্ধে দৈবতৈরপি ছুর্লভং। 
হরিতুভ্তঞ্চাবশিষ্টং তত পবিভ্রং ভূৰি দুর্লভং ॥ 
অন্নং যে ভুপ্জতে মর্ত্যা স্তেষাং মুক্তিন দুর্লভ । 
তরহ্মাদ্যান্ত্রিদশাঃ সর্বেধ তদন্নমতি ছুর্লভং ॥ ৃ 
ভূঞতন্তে অগত্যা নিত্যং মনুষ্যাপাঞ্চ কা কথা ॥ 
(জগন্নাথ মাহাত্য ও শ্রীক্ষেত্রতত্ব ) : 
অর্থাৎ 
মহাপ্রপাদ ক্ষণে স্রাপানাদি জনিত মহাপাপ দুর হয়। 


পাদ, 


চু 
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মানসিক পাপ- মহাপ্রসাদ আতঘ্রাণে সে পাগের বিনাশ হয় 
চক্ু্বারা দৃষ্টি জনিত যে পাপ হয়, মহাপ্রসা্ধ দর্শন করিলে 
তাহা দূর হর । বাক্য এবং কর্ণ দ্বারা যে সকল পাপ হয় মহা 
প্রসাদের স্বাদ গ্রহণে সেই সকল কলুষ নাশ হয়। ত্বক্‌ দ্বারা যে 
পাপ হয়, মহাপ্রসাদ স্পর্শে তৎপাপ শান্তি ভয়। শরীর দ্বারা 
ষে কোন শারীরজ পপ হয়, মহাপ্রসা্দ শরীরে লেপন করিলে 
তৎ্পাঁপ বিনাশ হয়। কুকুর মুখ মহাপ্রসাদ যদি ব্রহ্মাদি 
দেববুন্দও প্রাপ্ত হন তবে তাহারাও সেই মহাপ্রসাদ পরমানন্দে 
ভক্ষণ করতঃ মহাসৌভাগ্য বোধ করেন। গু অথবা! পযু্ঠসিত 
বা দূরদেশে নীত কিন্বা অন্পৃশ্ত দুক্ন কর্তৃক স্পষ্ট হইলেও তাঁহা 
অপবিত্র হয় না৷, সেই প্রসাদ ভক্ষণেও মহাপাপ সকল বিনষ্ট 
হয়। চণ্ডীলম্পৃষ্ট বলিয়া কিছুমাত্র বিচার করিবে না, যেহেতু 
এই ক্ষেত্রে প্রবেশমাত্র সকলেই বিষুতুল্য হয়। .ষে অন্ন পাক 
হয়, লক্ষী স্বয়ং তাহা পাক করেন এবং স্বয়ং: বিষ তাহ! 
ভোজন করেন এবং এইজন্ত সেই মহাপ্রসাদ দেবগণও দুর্লভ 
বোধ করিয়! থাকেন। সুতরাং সেই. মহাপ্রসাদ, যে মানব 
ভক্ষণ করে সে যে অনায়াসেই মুক্তি পাইবে তাহার আর সন্দেহ 
কি? মানবের কথা কি-ব্রন্থাদি অমরগণও প্রসাদ ভক্ষণাশায় 
নিত্যই আগমন করিয়া! থাকেন । 

অতি শ্ুরত্যুষ হইতে রাত্রি ৰাঁরটা পর্য্যন্ত ছাগ্সান্ন ভোগ 
হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে তিন ধূপ অর্থাৎ ভোগের সময় ধূপ 
দান ও পাঁচ বিশ্রাম ইরা আছে? প্রাতে জলপানী অর্থাৎ 
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মুড্কী, বাতাসা, সন্দেশ ইত্যাদি হবার বালযভোগ হইয়া! বেলা ; 
দশটার মধ্যে খিডুড়ি, পারস, পিষ্টক প্রত্ৃতি দ্বারা রাজভোগ হইয়। ; 
থাকে ৷ তৎপর বারটার মধ্যে অন্ন, ব্যঞ্রন, দাইিল, তরকারী প্রভৃতি 
বহুবিধ উপকরণে সত্রভোগ হইয়! থাকে। এই ভোগের প্রসাদ 
আপামর সাঁধারণ সকলেই আনন্ববাঁজারে খরিদ করিয়া থাকে । 
অন্ধ্যার সময় আরতি অস্তে লুচি, সন্দেশ, মিঠাই প্রভৃতি দ্বারা 
ইৈক্ান্দী হইর। আবার রাত্রি দশটার মধ্যে পুনরায় অন ব্যঞ্জন ভোগ . 
হইলে প্র, ভোগের কার্ধ্য হইয়া শেষ হয়। গ্রতিবারের ভোগেই : 
[রাজার প্রদত্ত রাজভোগ হইয়! পরে, প্রসাদ বিক্রেতাদিগের সাধারপ 
ভোগ হইয়া থাকে । মোটা চাউল হইতে অতি স্থক্প চাউলের 
অল্পের ভোগ পধ্যস্ত ভইয়। থাকে। সমস্ত ভোগের পাক দ্রব্যই 
আটক! সহিত ভোগ হইয়া সেই অবস্থাতেই আনন্দবাজ!রে 
লইয়াঠসাধারণের নিকট বিক্রীত হয়। প্রসাদের তারতম্যান্থসারে 
এবং যাত্রীর সংখ্যানুসারে মুল্যের নযুনাধিক্য হয়! থাকে। খাত্রিগণ 
এই আনন্দবাজারেই প্রসাদ ক্রয় করিবেন? বাহিরে কৌথায়ও 
ঢ কখন প্রসাদ ক্রয় করিবেন না। অতঃপর পঞ্চ তীর্থ করিবেন । 


পঞ্চতর্থ। 
দা বটকৃষ্ণং রোহিণ্যাঞ্চ মহোঁদধো । 
ইন্দরস,ন্ে কৃতে স্নান পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ 


অর্থ 
মার্কগডেক সরোবরে স্বান, বটক্কষ্ দর্শন, রোহিণীকুণ্ডের জল 





পুরুষোভম। 





স্পর্শন, ও মহোদধি ও ইন্্রহ্যয় সরোবরে স্নান করিলে পুনর্জন্ম 
হয় না। 

পূর্ব দিবস মহাপ্রসাদ খরিদ করিয়া রাখিতে হয়। পর দিবস 
প্রাতে শর গ্রসাদে স্বত, মধু, গুড়, তিল, কদলী মিশ্রিত করিয়া 
খোদ পাগ্ডার একজন ছড়িদারকে সঙ্গে লইয়া! প্রথমতঃ মার্কগের 
সরোবরে উপস্থিত হইতে হয়। এ সরোবরটা মন্দিরের ঠিক উত্তর 
দিকে একটা পুফরিপী |. ইহার চতুর্দিক সৌঁপানাবলী দ্বারা 
উত্তমরূপে বীধান। পুষ্করিণীটা যে অতি প্রাচীন কালের খনিত 
তাহা দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। চৈত্রমাসের অশোকষ্টিমীতে 
এই স্থানে যার! হইয়া থাকে । আমর!  মার্কণেয় সরোৰরে 


; উপনীত হইয়া পিগুদান করিলাম । মার্কওেরে, ইন্ছ্ায়ে এবং 


মহোঁদধিতে মহাপ্রসাদান দ্বারা পিও দিতে হয়; তজ্জন্ত তথাকার 
রাজ। গ্রতিষাত্রীর নিকট হইতে (০) চারি আনা হিসাবে (৮৭) বার 
আন! লইয়া একখান! রসিদ দিয়া থাঁকেন। অপর স্থানে ধ 
রসিদ দেখাইয়া পিও দিতে হয়। পিওদানের পুরোহিত ব্রাঙ্মণকে 
পৃথক (গ*) ছুই আনা দিলেই তিনি সঙ্গে থাকিয়া মন্ত্র বলিয়া 


, পিগুদান করাইয়া থাকেন। মার্ক সরোবরে পিগুদানানস্তর 


ক 


দক্ষিণ তটে মন্দির মধ্যে মার্কগেয়েশবর শিবলিঙ্গ দর্শন ও পুজ| করা 
কর্তব্য । তৎপর তথা হইতে দক্ষিণে প্রায় ছুই মাইল দুরে 
সহরের মধ্য দিয়া মহোদধিতে যাইতে হয়| যাইবার সমগ্র 
পথিমধ্যে স্বেতগ্গ! নামে সরোবরে স্নান, তর্পণ এবং ততীরে শ্বেত- 
মাধব দর্শন করিয়া যাইতে হয় । এই সরোবরটা গ্রীমন্দিরের 


রি 
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তীর্থকাহিনী। 





নিকটস্থ একটা গলির মধ্যে অবস্থিত। ইহারও চতুর্দিক প্রস্তর 
সোঁপানাবলী দ্বারা উত্তমরূপে বীধান |] জল অতিশয় মলিন,_- 
দুরগব্ধময় ৷ ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ ইহার জল স্ুথপবিত্র মনে করিয়া 
স্নান করিয়! খাকেন। তৎপর মহোদধিতে স্নান এবং তর্পণাস্তে 
ততীরে পিগুদাঁন করিয়া, তথা হইতে এক মাইল বালুকাময় 
সমুদ্রতীর অতিক্রম করিলেই সমুদ্রতীরস্থ বালগুপ্ীনালার 
পার্থে অবস্থিত চক্রতীর্ঘ নাঁমক স্থান প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। এই 
খানেই দারুত্রক্ম ভাসমান ছিলেন) ইহার উৎপত্তি সমুদ্র হইতে 
হইয়াছে। বানুকাময় ভূমি দ্বার এই স্থানকে সমুদ্র হইতে পৃথক্‌ 
করিয়াছে) ভগবানের এমনই মহিন যে কিঞ্িল্মাত্র বাবধাঁনেই 
ইহার জলের স্বাদ সপুদ্রজল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । জল অতি 
স্বস্বাদ। এই তীর্থের উপরিভাগে মন্দির মধ্যে শ্রীচক্রনারারণ 
মৃত্তি বিরাজিত আছেন! এই স্থানে বালুকান্থার৷ পিওদানানস্তর 
শ্রীচক্রনারায়ণ দর্শন ও প্রণাম করিতে হর। তথ! হইতে 
উত্তরমুখে ছুই ক্রোশ গমন করিলে গুপ্ডিচা বাড়ী পাওয়া যায়; 
এই বাড়ীর পশ্চিসভাগে ইন্দ্রছান্ম সরোবর | ইহা দীর্ঘে 
প্রায় (৩২৫) তিন শত পচিশ হস্ত, প্রস্থে প্্রীয় (২৬৪৫) ছুই শত ? 
পয়ষটি হস্ত। মহারাজ। ইন্দরছুয়ের নামান্ুসারেই ইহার নাম 1 
হইয়াছে। এই সরোবরে স্নান, তর্পণ এবং মহাপ্রসাদ ছারা 
পিগুদীন করিলেই পঞ্চতীর্ঘ কার্ধ্য শেষ হয়। এই পঞ্চতীর্ঘ কাধ্য 
শেষ করিয়া প্রায় বারটার পূর্বে বাসায় আসা যায় না। একদিনে ? 
অশক্ত হইলে ছুই দিনে এ কার্য করিতে পারা যায় ৃ 
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তৎপর আটিকাবন্ধন । ভগবানের ভোগ দেওয়াকে আটিকা 
বন্ধন বলে। এতৎ কার্য্য যাত্রিদিগের অবস্থানুসারে ইচ্ছাধীন 
ইয়! থাকে৷ যাত্রিদিগের নিকট হইতে টাঁকা লইয়! ভগবানের 
তহবিলে জমা হয়ঃ তাহার সদ হইতে প্রতিদিনব্রীপ্রীঞজগন্াথ 
দেবের ভোগ হইন্। থাকে, উহাতেই ত্রাক্ষণ ভোজন করান হয়, 
ইহারই নাম আটিকা বন্ধন | টাঁকার পরিমাণে ভোগের তারতম্য 
হইয়া থাকে। ৬জগন্নাথ দেবের মন্দিরের উত্তরদিকে অস্তঃপ্রাঙ্গণ 
পার হয়া একটী দ্বিতল গৃহে আটিকাবন্ধন হয়। খোদ পাও 
্বয়ংই যাত্রীর সঙ্গে যাইয়। এই কার্ধা করাইয়! থাকেন। ব্রাহ্মণ 
ভোজন ও মহোৎসব দিতে হইলে খরচের টাকা পাগাঁদের বা 
গোমস্তার হাতে না দিয়া শ্বয়ং আনন্দ বাজার হইতে মহাগ্রসাদ 
খরিদ করিয়া! আনিয়া উক্ত কার্ধ্য করিলেই ভাল হয়, নচেৎ 
পাগাদের হাতে টাকা দিলেই উহার! সিকি অংশ আত্মপাঁৎ করিয়! 
খাকে। তৎপর কিছুকাল তথায় থাকিয়া অন্ান্ত দেবদর্শনাদি ; 
কর্তব্য। খোদ পাণডার ছড়িদার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সমন্ত দর্শন ; 
করাইয়! থাকে । 

অমুদ্রতীরবর্তী শঙ্কর বাঁ গোবদ্ধন মঠ। এই স্থানটাকে | 
বালুাহী বলে। শক্বরাচাধ্যকুত মঠ চতুষ্টয়ের মধ্যে ইহা অন্যতম মঠ । : 
মঠের অভ্যন্তরে শঙ্করাচাধ্যের (১৮) অষ্টাদশ বৎসর বয়সের একটী 
শ্বেত প্রস্তর নির্শিতি সৌম্ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মঠ শঙ্কর 
মতাবলম্বী সাধু সন্্যাস্বীর নিকট অতি প্রসিদ্ধ । আমরা দর্শন করিয়া! 
মুলকদাসের মঠে বাইয়া তাহার টুকরা প্রসাদ খাইলাম। তথ। 
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তী্ঘকোহিনী। 


হইতে-স্রু নানক বাউরিত টা জলপান করিতে হয়। তৎপর 


বকুল বৃক্ষতলে হরিদাস ঠাকুরের আশ্রম এবং? টোট। গোপীনাথ 
বিশ্রহের অঙ্গ মধ্যে মহীপ্রভূ শ্রীচৈতষ্টদেব প্রবেশ করিয়া! লয় 
প্রাপ্ত হন; বাহুতে তচ্চিহ্ৎ প্রকটিত আছে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র 
সীত৷ অন্থেষণার্থ লঙ্কাভিমুখে গমনকালে নীলাচলের পশ্চিমস্থ এক 
মাইল দুরে শবরদিগের বনমধ্যে অবস্থান স্ময়ে শিবলিঙ্গ অভাবে 
শবর প্রদত্ত অলাবু স্থাপন করিয়৷ পুজ। করিয়াছিলেন ; এজন্ত 
উক্ত শিবের নাম লাউকনাথ ব| লোকনাথ ।* তথা হরপার্বরতী 
মূর্তি স্থাপিত আছে। এই স্থানে শিবরা ত্র সময়ে মেলা হয়| 
এই স্থানে গমন করিতে হইলে কিঞ্চিৎ উদ্যান মধ্য দিয়া যাইতে 
হয়। উদ্যানের স্পুখে একটা পুঞ্রিণী আছে) তাহার নাম 
পার্বতী সরোবর । এই সরোবরে স্নান করিতে হয়; তৎপর 
প্রাচীরবেষ্টিত লোকনাখের মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। কিন্তু 
প্রকৃত লোকনাথ দর্শন পাওয়া কষ্টসাধ্য, কেন ন৷ সন্দিরাভ্যস্তরে 
ইনি সদাসর্বর্দা জলে নিমঞ্জিত আছেন। বৎসরান্তে শিবচতুর্দিশীর 
রাত্রিতে ক্ষণকালের জন্য ইহার দর্শন পাওয়া ষাঁয়। হঁছার প্রতিনিধি 


* পরে দেখা গেল যে, মূল বাল্মীকির রাষায়ণে-_সীতা“অন্বেষণে গামচল্জের 
লঙ্কাতিমুখে গমন কালে নীলাচলের দিকে যাইবার কোঁন কথা নাই। এবং রাসারণে 
উল্লিখিত লঙ্কা আধুনিক লঙ্কা অর্থাৎ সিংহল নহে। বঙ্গবাসী কার্ধালয় হইতে 
প্রকাশিত মুল রামায়ণ এবং সংসার নামক সাসিক পত্রিকার য় সংখ্যায় (১৩১৯ 
ফান্তন ) বেদজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যাত্রী* মহাশয়ের লিখিত প্রাচীন 
গর 








555 52552 


পুক্তষোতরম) - 





দ্ধ লও 


লোকনাথ আছেন, তীহারই প্রতিদিন পুঁভা-হইয়া থাকে । বাত্রিগণ 
তাহারই দর্শন পায় । ৪ 

জগদীশ্বরের মন্দিরের উত্তরে অর্ধমাইল দুরে চন্দন সরোবর নামে 
একটী সরোবর আছে। তথায় জগন্নাথ দেবের গ্রতিনিধি দ্বারা 
চন্দন যাত্র। উৎসব হইয়া খাকে। বৈশাখী শুক্ল। তৃতীরায় উক্ত উৎ- 
সব সম্পন্ন হয়। এইস্থানে শ্রীক্ীজগন্নাথদেবের একটা বাগান 
আছে; উহা জগন্নাথবল্লত নামে খ্যাত। পুরীর পূর্বতন অধিবাসী 
কোন রাজ! ভ্রম ক্রমে বামহস্তে মহাপ্রসাদ গ্রহণকরার ক্ষোভে স্থীয় 
হস্ত ছেদন পূর্বক প্রারশ্চিত্ করিয়াছিলেন । জগণদীস্বরের কৃপায় 
পর কর্তিত হত্ত দোন! (১) র আকারে বৃক্ষরূে দৃষ্ট হয়। 

পুৰী হইতে চৌদ্দ ক্রোশ দূরে পূর্বদিকে চজ্্রভাগা নদীতীরে 
হুর্ধয দেবের মন্দির আছে-_তাহাকে কোণার্ক বলে। মাধমাসের 
শুরু! সপ্তমী তিথিতে এ চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করিয়া! সমুত্র- 
গভোথিত হুর্য্যদেবের উদয় দর্শন করিতে হয়। 

সাধারণতঃ উতৎকলকে ওডুদেশ বা উড়িয্যাদেশ বলে। এ 
দেশবাসীদিগকে উড়িয়া বলে। পুর্ব ইহার! নিতান্ত অসত্য ছিল ঃ 
এক্ষণে অনেকটা! সভ্য হইয়াছে । উহার! তাষ! যে ভাবে উচ্চারণ 
করে তাহাতে বিবেচনা হয় বে উড়িয়! ভাবা বাঙ্গালা ভাষা হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌, কিন্তু তাহা নহে ১ উড়িয়! ভাষ! বাঙ্গাল! ভাঁষারই রূপা- 


€১) কদলী বুক্ষত্বক্‌ দেন্ুতেদে খোল, ঠোলা, ঠোডা, ভোঙ্গা, ভোণী ইত্যাদি নে 
অভিহিত হয়। 
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তীর্থ-কাহিনী। ৃ 





্তর মাত্র। উহারা হলম্ত শব্দকে স্রা্ত করিয়া উচ্চারণ করে, আর 
দ্রুত বলে বলিয়া বুঝা যায় না। ফলতঃ কিছুকাল উহাদের সহিত ; 
কথা বার্তা বলিলে তখন বেশ জানা বায় যে বাঙ্গালা ভাষার সহিত 
উড়িয়। ভাষায় পনেরো আনা প্রক্য আছে। বাঙ্গালা ও উড্ভিয়া-_ ; 
উভয় ভাঁষাই সংস্কৃত মূলক উৎকলবাসীরা প্রায়ই কৃশ, দুর্বল, 
মূখ” বর্বর ও নৃশংস । উহাদের মনে কিছু মাত্র দ্বপা বাঁ অভিমান 
নাই। অর্থের লোভে অনায়াসে সকলেই সকল কাজ করিয়া থাকে, 
ভ্রাতৃবিয়োগে ভ্রাতৃজায়ার পাণিগ্রহণ নীচ জাতির মধ্যে গ্রচলিত 
আছে। এই দেশে হীনাঙ্গ, বিকলাঙ্গ, অধিকা্গ, শ্লীপদ, কোরগু, : 
ও গল-গণ্যুক্ত বাক্তির সংখ্যা পুর্বাপেক্ষা কম হইলেও এখনও ? 
নিতান্ত কম নহে। এ দেশে হীনাবস্থ দরিদ্রই অধিক । পাগারা ( 
যাত্রীরসহিত পূর্বের ন্যায় এক্ষণে তত অসধ্বাবহার করেন না । ইহার! / 
তাঅকুটের ধুমপাঁন করেন না কিন্তু তৎপরিবর্ভে সততই পান ও) 
দোলা খাইয়া থাকেন এবং পিকার ধূমপান করিষা থাকেন। স্থান-. ৃ 
বাঁসী সকলেই আমিধভোজী ; নানাপ্রকার সামুদ্রিক মতস্ত বাজারে ৃ 
বিক্রীত হয়। তরী তরকারী, শাকসবজি ফল মূল প্রচুর পরিমাণে ৃ 
বারে পাওয়া বায়। দুগ্ধ, গ্বত, লুচি, জিলিপি, রসগোল! এবং& ; 
দেশীয় অন্যান্য সন্দেশ পাওয়া যায় । সহরটা মন্দ নহে ) প্রয়োজনীয় 
প্রায় সমস্তই পাওয়া যায়। সহরের পূর্ববভাগে সমুদ্রের তীরবর্তী 
স্থানে জেলা | জেলাটী মন্দ নহে; মুন্সেফী আদালত, জজ আদা 
লত, ফৌজদারী আদালত, স্কুল, পোষ্টাফিন্‌, টেলিগ্রাফ আফিস, 
ডাক্তারখানা প্রতৃতি সকলই আছে। সমুদ্রকূলের বায়ু ভাঁল। 
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অনেক বাঙ্গালী বাবু হাওয়৷ পরিবর্তন জন্ত এখানে আসিয়া 
থাকেন। সমুদ্রে নান ও সামুদ্রিক বায়ু সেবন শ্লেম্স| গ্রধান রোগীর 
হিতজনক । যে কয়েক দিন ছিলাম সমুদ্রবায়ুসেবন ও দেবদর্শন 
করিয়া বেড়াইতাম এবং রামেশ্বর সেতুবন্ধ যাইবার সহযাত্রী ঃ 
অনুসন্ধান করিতাম। এই অন্ুসন্ধানফলে রামেশখ্বর যাইবার ; 
পথিমধ্যে অনেক তীর্থের অনুসন্ধান. পাইলাম, কিন্তু হূর্তাগাক্রমে ৃ 
সঙ্গী জুটিল না। তথাপি যাইবার সংকল্প স্থিরই আছে। যাইবার 
ছুই দিবস পুর্বে হঠাৎ আমাদের দেশস্থ জনৈক কায়স্থ বুবক 
যুটিয়। গেল__নাম ভীমদাস। সেতুবন্ধ গমনের ইচ্ছা সন্েও অর্থের | 
! অনাটন জন্ত যাইতে পারে নাই । এজন্ত আমি তাহার যাতায়াতের ৃ 
অর্থ সাহাধ্য করিতে স্বীরুত হইয়। তাহাকে সঙ্গী করিলাম। এগ্ষণে ৃ 
আমরা তিনজন হুইলাম ; যাইবার আর বিশেষ চিন্তা থাকিল না। 
আমর! শ্রীক্ষেত্রের কাঁধ্য শেষ করিয়! পুরী হইতে খরা রোডে : 
আসিয়া গাড়ী পরিবর্তন করতঃ বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে গাড়ীতে ; 
; রামেশ্বর সেতুবন্ধ উদ্দেশে রওয়ানা, হইলাম। প্রথমতঃ পাদগয়ার ; 
; কার্ধা করার জন্য পিঠাপুর ষ্টেসনের টিকিট লইলাম। পথিমধ্যে 
নৃসিংহজী দর্শনার্থ সিংহাচল স্টেশনে নামিলাম। 


নৃসিংহজী ৷ 
শাস্ত্রে কথিত আছে ভক্তশ্রেষ্ প্রহলাদ কর্তৃক হৃসিংহজী স্থাপিত । 
দৈত্যাধিপতি হিরপ্যকশিপুকে নিধনাস্তে তৎপুত্র প্রহ্লাঁদকে পৈতৃক 
রাজ্যে অভিষেক করিয়া ভগবান এই নৃসিংহাচলে আসিয়। অবস্থিতি 
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তীর্থ-কাহিনী। 


করেন। প্রহলাদ রাজ্য ভোগাস্তে স্বীয় বার্ধক্য দশা উপস্থিত 


দেখিয়া, পুত্রকে সিংহাসন প্রদান করিয়া তগন্তার্থে গন করেন । 
বহুস্থান পরিভ্রমণাস্তে অবশেষে এই স্থানে আগমন করতঃ 
নরসিংহরূপে হরিকে দর্শন করিয়া তাহারই তগন্তাক্স নিযুক্ত হন এবং 
ত্াহারই আদেশ মত এক মন্দির প্রস্তত হয় । কালক্রমে অরণ্যাবৃত 
হইলে কলিযুগে চন্ত্রবংশীক্প রাজ পুকুরবা এই মন্দির আবিষ্কার 
করেন এবং সেই হইতে লোক সাধারণের গোচর হয় । তদবধি 
এই স্থান প্রসিদ্ধ পুণাক্ষেত্র হইয়াছে । শাস্ত্রে আরও কথিত আছে 
যে এইখানে অভ্তঃসলিলা গঙ্গা, যমুনা, সরম্বতীর সঙ্গম আছে, 
সুতরাং স্থানটা অতি পবিত্র পুণ্যতীর্থ। 

হাওড়া হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলে সি ংহাচল ষ্টেশন (৫৪২) 
পাঁচশত বিয়ালিশ মাইল-_রেল ভাড়! (৭/০) সাত টাকা এক 
আন1। পুরী হইতে ভাড়া (৩ তিন টাঁক1) খুদ্দারোড জংসনে 
গাড়ী পরিবর্তন করিয়া যাইতে হয় ! রর 

আমর! পথিমধো বরহাম পুর জেলা স্রেশনে নামিয়া, আহারাদি- 
করতঃ রাত্রির গাড়ীতে রওয়াঁন৷ হইয়া, পর দিবস মধ্যাহৃকাঁলে 
সিংহচালম ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম? 

স্টেশনের তিন মাইল দুরে পর্ধতপার্খের অস্তরালে একটা, সাধারণ 
বাজার এবং ধর্্মশালা ও হৃসিংহঞ্জীর কাছারী আছে। তথাতে 
অবস্থিতি করা যায়। নৃসিংহজীর (৮০০) আটশত ফুট উচ্চ পর্ববতো- 
পরি-__আরোহণ জন্য (৭০০) সাত শত সোপানবলী আছে । আমর! 
ধর্মশালায় তাড়াতাড়ি আহারাদি করিয়া পর্বতারোহণ করিলাম । 
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পুক্রুযোভ্তম । 





পর্বতের মূল দেশের বু দুর হইতে প্রশস্ত সোপানাবলী। আমরা 
সেই সোপানশ্রেণী দ্বারা ক্রমে ক্রমে বহুদুর উদ্ধে উঠিতে লাগি- 
লাম। হুর্ধ্যদেব ক্রমে অস্তগমন করায় তমসাবৃত হই সন্ধ্|! দেখা 
দিলেন। আমর! অপরিচিত স্থানে আসির়! অন্ধকারে কষ্ট পাই 
এবং ভগবদ্র্শনে যাইতে কষ্ট হয় বলিয়।ই যেন কুমুদিনীনায়ক 
চ্্রদেব আকাশে দর্শন দিয়া আমাদের গন্তব্পথ দেখাইয়া! দিতে 
লাগিলেন। আমর প্রায় শিখর সমীপন্থ হইয়াছি এমন সময়ে 
নিজ্জনপ্রদেশে নৈশনিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শ্রতিমধুর শঙ্খ 
ঘণ্টা, ছুন্মুতি প্রভৃতির ধ্বনি বুগপৎ শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট 
হইয়। আনন্দোৎসাহবর্ধন করিতে লাগিল। আমর! তচ্ছবণে 
বিমুগ্ধ হইয়া জ্রুতগমনে পর্বতারোহণ করিলাম । উপরে উঠিয়া 
দেখিলামু পর্বতোপরি একথানি ক্ষুদ্র গ্রাম। প্রশস্ত পথের উভয় 
পার্খে গৃহস্ঁলি শ্রেণীবদ্ধ থাকিয়! চন্রকিরপোতাসিত হওয়ায় নয়না- 
ভিরাম বলিয়া বোধ হইল। আমরা ঞ গৃহশ্রেণীর মধান্থ পথ দিয়! 
পুর্ববোক্ত শঙ্খ ঘণ্টাদির ধ্বনি অনুসরণ করিয়া কিয়দ্দুর যাইয়াই 
শীশ্রী৬বৃসিংহজির প্রকাণ্ড মন্দির প্রাপ্ত হইলাম মন্দিরের চতুর্দিক 
প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত প্রাচীর গাত্রে প্রধান দরজ| দিয়া প্রাণ 
মব্যে উপস্থিত হইলাম। প্রাঙ্গণ মধ্যে প্রকাও মন্দির । দাক্ষিণাত্য ,3 
প্রণালীতে চারি অংশে গঠিত! । গর্ভ গৃহের অভ্যন্তরে টোপরাচ্ছাদিত : 
হইয়! নৃংসিংহদে বি়াজিত আছেন। হহার স্বরূপ মুর্তি দর্শনের ( 
উপায় নাই। পূর্বে অনাচ্ছাদিত থাকিতেন। কোন কারণ বশতঃ 


? 


আদেশ করিয়৷ আপনি আচ্ছাদিত হইয়াছেন । বৈশাখ মাসের রর 
পিকে 
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তীর্থ-কাহিনী। 





অক্ষয় তৃতীয়া দিবস একদিন মাত্র এই টোপরাক্ছাদন উদঘাঁটিত হয়, 
তখন সকলেই স্বরূপ মুস্তি দর্শন করিতে পারে । রী দ্বিনে বহুতর 
যাত্রী সমাগম হওয়ায় তখন একটা মেল! বলে) 

দেখিলাম ভগবানের মন্দিরের গর্ভগৃহের দ্বারদেশে পুজক 
্রাহ্মণ দাঁড়াইয়! আরতি করিতেছেন । সমস্ত মন্দিরটী দীপাঁলৌকে 
আলোকিত । পৃ্জারীর পশ্চান্ভাগে নাটমন্দিরের মধ্যন্থলে নর্ভকীগণ 
ভজন সংগীত গাইতে গাইতে নৃত্য করিতেছে । মুদজ, মন্দিরা 
মিলাইয়া জনগান হইতেছে । পুরদ্বারদেশে অতি স্ুশ্রাব্য সানাই 
ও রসানচৌকীর বাদ্য আর্ত হইয়াছে । আমর! এমন সময়ে তথায় 
উপনীত হইয়৷ অতীব আনন্দ লাভ করিলাম ; এবং তখন মনে হইল 
একি ইজ্জের অমরাবতী ? পব্বতাভ্যন্তরে এমন স্থান, এত আনন্দ, 
__ইহ। কখন কল্পনাও করি নাই । গার়িকাগণেরই বা কি মনোহর 
রূপলাবণ্য ! কস্বরেরই বা কত মাধুর্য ; আ মরি !! মরি |! কি 
স্বর্গীয় সৌন্দধ্য ! দেখিয়া শুনিয়া আমাদের এই পথে আইসা 
এইথানেই সার্থক বোধ করিলাম। কিন্তু জগতে নিরবচ্ছিন্ন স্থখ 
কিছুতেই নাই। চন্দ্রে শীতলতা গত আছে__কলঙ্ক কাঁলেমাও আছে। 
সর্ধ্যে আলোকও আছে--রোগজননতাও আছে) মধুতে মিষ্টতাও 
, আছে-_তীব্রতাও আছে । তাই বলি জগতে সম্পূর্ণ স্থথ কিছুতেই 
নাই। এই মধুরহাসিনী মধুরভাষিণী মনোমোহিনী সিংহাচলবাসিনী 
কামিনীগণের সঙ্গীত বুঝিতে না পারাই মহৎ দুঃখ । বুঝিবার চেষ্টা 
করিলেও বুঝাইবার কোন লোক নাই। দেশ তৈলঙ্গ স্থতরাং ভাষাও 
তৈলঙ্গী, কাজে কাজেই দেখা শুন! ভিন্ন কথা বুঝিবাঁর সাধ্য নাই। ; 
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পুরুযোতম 1 





সেতুবন্ধদিকে তই অগ্রসর হইতেছি ততই স্তরীস্বাধীনতার 
আভাস দেখিতেছি। শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাশুর, হ্থামীর সহিত 
স্ত্রীলোকের প্রকাস্তভাবে কথাবার্ত। চলিতেছে । সধবাগণ'মস্তকে 
বস্তাঞ্চল বা অন্ত কোন আবরণ কিংবা ঘোম্টা দেয় না; কেবল 
বিধবাগণ কেশীন মস্তক অঞ্চলদ্বারা আবৃত রাখে । পরিধানে 
প্রায়ই লাল বা কাল ৰসন। পরিহিত বস্ত্রের অঞ্চল পম্চাৎ দিক 
দিয়া উঠাইয়া কাছবৎ ব্যবহার করে। অপর অঞ্চল দক্ষিণ দিয়া 
উঠইয়। বাম স্বন্ধোপরে লইয়া সম্খস্থ কটিদেশে বন্ধন করে। 
পারিধান বন্ত স্বর্ণ রৌপ্য বা পিত্তল নির্মিত কোমরবন্ধ দ্বারা বন্ধ 
থাকায় কটিদেশ ক্ষীণ দেখায়।  কীচুলী দ্বারা অঙ্গ আবৃত। 
হস্তে স্বর্ণ বা রৌপ্যময় নিরেট ছুইগাছি অঙ্থুলিপ্রমাণ মোটা 
বলয় বা চুড়। গলদেশে কদাচিৎ চিক্‌ বাঁ গোপহার, কর্ে 
মাত্র কুগল। মাথার বেণী নানাবিধ ফুল দ্বারা পরিশোভিত। 
পদঘয়ে কদাচিৎ বাক্‌। সকল স্ত্রীলোকেই সুন্দরী হইবার জন্ত গায়ে 
হলুদ মাথে, এবং প্রায়ই বিদ্যাবতী ১ ইহার! মস্তক নিমজ্জনপূর্ববরক 
ণীন করিতে জানে না; কণ্ঠ পর্য্যন্ত জলে নামিয়! গাত্রমার্জন ও 
ধৌত করিয়া থাকে । 
দে যাহা হউক, আমরা তথায় উপস্থিত হইয়া সংগীত 
শুনিতেছি, এমন সময়ে কিছুক্ষণ পরে গারক গরায়িকাগণ গ্রতোকেই 
এক একটা ব্তিকা হস্তে করিয়! গান গাইতে গাইতে বাদ্যোদ্যমসই 
শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিতে প্রকৃত হইল | আমরাও তৎসহ শ্রীমন্দির 
প্রদক্ষিণ করিয়। পুনরায় ভগবান হৃসিংহভ্ির সন্দুখস্থ যনে উপ- 


০ 








কিস 





স্থিত হইয়া শ্রীশ্রী৬নৃসিংহদেবকে প্রণাম করিয়া রাত্রিবাসের জন্ত 
বাসস্থানের চেষ্টায় ধহির্গত হইলাম । অনেক চেষ্টার পর এক 
গৃহস্থামীর গৃহের বারেন্দায় বসিয়া রাত্রি কর্তনের পরামর্শ 
করিতেছি, ইতিমধ্যে গৃহবাসিনী একটা স্ত্রীলোক আসিয়া কি 
বলিয়! চলিয়া গেল--আমরা তাহার বিদ্দুবিসর্গও কিছুই বুঝিতে 
পারিলাম না) আমরা তথাঁতেই শয়ন করিলাম, কিন্তু নানাবিধ 
দুশ্চিন্তায় হুচারু নিদ্রা হইল না। 

পরদিবস প্রাতে তথা হইতে বাজারে আদিলাম। বাজারে 
নয়টার সময় আহারাদি সমাপন করিয়! পুনরায় ষ্টেসনে আসিলাম । 
এক টার সময় গাড়ীতে উঠিয়া গীঠাপুৰা ভিমুখে চলিলাম । 
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শুপিপিতি কারার 








পদগয়া। 


ইত্যুক্ত1 সোপতন্ুমৌ শ্বেতকল্পে গয়াহুরঃ | 
নৈ তীং দিশমাশ্রিত্য তদা কোলাহলে গিরে ॥ 
শিরঃ কৃত্বোভতরে দৈত্যঃ পাদো কৃত্বা তু দক্ষিণে । 
( গয়ামাহাত্ম্যং) 
মাহেন্দ্রে চ গিরো তন্ত কৃতৌ৷ পা স্থনিশ্চলে! ! 
তত্রাপি পিগুকৃৎ সপ্তকুলান্যুদ্ধরতে নরঃ ॥ 
(স্বন্ধপুরাণং ) 


অর্থাৎ 

্ন্ধার প্রার্থনা ক্রমে গয়াস্থর শ্বেতকল্পে কোলাহল নামক 
পর্ধতের নৈখ'তি কোণে উত্তরে মন্তক ও দক্ষিণে পদ রাখি! 
পতিত হইলেন । 

মাহেঙ্দর পর্বতে গয়ান্থরের পদদ্ধয় পতিত হওয়ায় এ স্থানকে 
পদগয়! বলে। তরী স্থানে পিগদান করিলে সপ্তুকুল উদ্ধার হয়। 

এই প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান মান্জ্রাজ প্রেসিডেন্সির অধীন সরকার 
গ্রদেশে-_পীঠাপুর জেলাস্। রেলট্টেসনের পুর্ব--একমাইল ব্যব- 
ধানেই তীর্থগান 
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হাওড়া হইতে পীঠাপুর ষ্রেসন রেলভাঁড়া (৮1০) আট টাকা ৃ 
চারি আনা | পুরী ষ্টেসন হইতে গীঠাপুরের ভাড়া (81/) 
চারি টাকা নয় আনা। বেঙ্গল নাগপুর রেলে উঠিয়। খুর্দারোড ৃ 
ংসন হইয়া ওয়ালটীয়ার (৪1:91) যাইয়া গাড়ী পরিবর্তন 
করতঃ অপর গাড়ীতে উঠিয়া! পীঠাপুর পৌছিতে হয়। গীঠাপুর 
ষ্রেসনই পদগয়ার &্েঁসন। 

আমর! সিংহাচল ষ্রেসন হইতে একটার সময় গাড়ীতে ৃ 
উঠিয়া পরবর্তী ্টেসন ওয়াপ্টীয়ার (চ/৪1891:) আসিয়া | 
নামিলাম।  তথান্ন কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া রাত্রি আট্টার 
সময়ে পুনরায় অন্ত গাড়ীতে উঠিয়া রাত্রি বারটার সময় পীঠাপুর 
ষ্টেসনে আসিয়৷ নামিলাম। অপরিচিত স্থান,-কোথায় যাই 8 ; 
নগরবাদী সকলেই মিদ্রিত) নগরে প্রবেশ করাও সঙ্গত বোধ | 
হয় না। ভাবিয়া চিস্তি়া অবশেষে মোসাঁফিরখানার মুক্ত 
মেজেতে বস্্াঞ্চল পাতিয়া শয্নন করিয়া রাত্রি কাটাইলাম | | 
পরদিবস অতি প্রত্যুষে পদগয়ার অনুসন্ধানে নগরাভিমুখে চলি- ৰ 
লাম) অনেককেই জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু আমাদের ভাষা বুঝিতে 
না পারায়, সছুত্তর ন৷ পাইয়া, হতাশ হইয়! পড়িলাম। সহর :; 
রিয়া বেড়াইতে বেলাও অতিরিক্ত হইল, শরীরও ক্রাস্ত হইয়া 
আসিল, এমন.সময় জনৈক পার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাহাকে ; 
মনোভিলাষ জ্ঞাপন করায় তিনি আগ্রহান্বিত হইয়া আমাদের 
অভিলাষ পুরণার্থ সঙ্গে করিয়া বাঞ্ছিত স্থানে উপস্থিত হইয়া! ধর্ম 
শালায় বাদস্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। ধর্মশালার় টোপ্লা- 
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টুপ্লী রাখিয়া হাপ ছাড়িয়া বাচিলাম। কিছুকাল বিশ্রামান্তে 
পাগ্ডার সহিত স্নান ও পিগুদানার্থে পদগয়ায় উপস্থিত হইলীম। 
বেশী দুর যাইতে হইল না,_ধর্শালার সন্ুখেই তীখস্থান। অনুচ্চ 
প্রাচীর বেষ্টিত পুক্করিণী বিশেষ চারিধারই প্রস্তর ছারা সোপান 
শ্রেণী রথিত থাকায় নামিয়৷ অনায়াসেই স্নান করা বায়। 
পশ্চিম তীরে চৌকোঠা মিলান সৌধালয়। অঙ্গন মধ্যে ছোট 
বড় কয়েকটা মন্দিয় আছে। প্রধান মন্দিরে কুকুটেশ্বর মহাদেবের 
1 শরম লিঙষমৃদ্তি | পার্খে ছোট মন্দির মধ্যে গ্রণগতি 
ৃ আছেন। পশ্চিম পাশ বস্থী মন্দির মধ্যে রাঁজরাজেশ্বরী বিরাজিতা। 
1 


প্রাঙ্গণের উত্তর পশ্চিম কোণে প্রাচীরগাত্র সংলগ্ন কষুত্র দ্বার বিশিষ্ট 
ছোট মন্দির মধ্যে গয়াস্থরের পদাঙ্কিত শিলাখণ্ডের উপর পিও 
দিতে হয়। পিগুদানাস্তে এ পি লইয়া পূর্বোক্ত পুক্করিণীর 
জলে নিক্ষেপ করিতে হয় । 

এই স্থানের কাধ্যের অধিকার কেবল মাত্র দাত ঘর 
ব্রাহ্মণ পার! ইহারাই এইস্থানে পিগদানের মন্ত্র বলিয়া 
পিগুদান করাইয় থাকেন। পাগাগণ যৎসামান্য হিন্দি জানায় 
কথোপকথন করিতে বিশেষ অস্থবিধা বোধ হয় না। পাগাগণ 
যাত্রীদের সহিত অতি সদ্যবহার করিয়। থাকেন । যাত্রিগণ 
স্বেচ্ছার ঘিনি যাহা দ্বেন তাহাতেই পাগাগণ পরম সন্তোষ লাভ 
করিয়া! থাকেন। আমরা তথাকার কাধ্য শেষ করিয়! পুনরায় 
ধশ্মশালায় আনিয়া আহারাদি করিলাম। তথায় অবস্থিতি- 
কাঁলতক পাগাগণ আমাদের নিকটে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত 
ক্র্ধে০০০৮০ ৬ রিল পা 
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কারধ্যের সাহাধা করিয়াছিলেন। এমন কি বিদাদ্দ অস্ত 
আমাদের পথপ্রদর্শক রূপে সঙ্গে সঙ্গে ষ্েসন পর্যন্ত আসিয়া- 
ছিলেন। যাইবার কালে অনেক স্থান ঘুরিতে হয়, একারণ 
পথের পরিমাণ ব| দিক নিরূপণ করিতে পারি নাই, এক্ষণে 
জানিলাম ষ্টেসনের ঠিক পূর্ক্বে এক মাইল ব্যবধানেই পদ্গয়ার 
স্থান। আমর! &্রেসনে উপস্থিত হইয়৷ গোদাবরী-ন্বানার্থ রাজ- 
মাহেন্জীর টিকিট লইয়া রওন! হইলাম! 


গোদাবরী গঙ্গ। | 


মহাদেব বলিয়াছেন-__"সাগরসঙ্গ ম, ত্রিবেণীসঙ্গম ও অমর- 
কণ্টক প্রভৃতি পবিত্র তীর্থ অপেক্ষা গোদাবরী পুণ্যতোয়া, সেজন্ 
এই গোদ্াবরীতীরে আমি সতত বাস করি।” 

-গোদাবরী-ইনিও বিষু পাদীজদভ্ত,তা, নবগঙ্গান্তর্গত| গঙ্গ! । 
ভগীরথ সগরবংশ উদ্ধার জন্য তপন্তা করিয়া পৃথিবীতে যে 
গল। আনয়ন করেন তীহার নাম ভাগীরথী বা জাহুবী গল; 
এই গঙ্গা অলকানন্দ নামে খ্যাত। মহর্ষি গৌতম তেম্নি যণ্ড- 
রী ষড়াননকে জীবিত করণোদেশে গঙ্গাধরের আরাধনা 
করিয়া তাহার শীর্ষস্থ জট| হইতে এই গলগাকে পৃথিবীতে 
আনয়ন করেন। যে সময় জট! হইতে বহির্গত হইয়া গৌতম 
লহ পৃথিবীতে আইসেন, তৎকালে গঞ্জার বলেন “গৌতম ! তোনা 
কর্তৃক নীত! গল্গা, গৌতমীগঞ্গ! বা গোদাবরী নামে খ্যাতা 
হইবেন।” ইনি ব্রহ্মগিরি হইতে উদ্ভৃতা হইয়া পুর্ব দক্ষিণ মুখে 
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] 
; প্তধা বিভক্ত হইক্া বঙ্গোপসাগরে মিলিতা হইয়াছেন) এই 
1 গোদাবরী গঙ্গা দৈর্ঘ্যে (৮৯৮) আটশত অষ্টানব্বই ক্রোশ। 
 গিরিবরের যেস্থান হইতে গোদাবরী গ্রথমত: বহিরত হইয়া- 
( ছেন ওঁ অংশটা দেখিতে জটার ভ্যান বোধ হয়। ও জটাসদৃশ. 
ৃ স্থানকে জটাভট ক! বলে। এই স্থানে ত্রান্বকেশখ্বর মহাদেব 
; আছেন। এ স্থানের বিস্তৃত বিবরণ ব্রান্ধকেখর বর্ণন সময়ে 
রর লিখিত হইবে । 
! গোদাবরী__গঙ্গ! তীর্থস্থান মান্দরাজ প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত-২ 
সরকার প্রদেশে রাজমহেন্জী জেলায় গোদ্বাবরীতীরে অবস্থিত 
বেঙ্গলনাগণুৰ রেলওয়ের যোগে রাজমহেন্ত্রী ্টেসনে নামিতে হয়। 
রাজমহেন্জী ষ্টেসনই গোদারীর ষ্টেসন 1 
হাওড়া হইতে রাজমহেস্্রী ষ্টেসন (৬৭২) ছয় শত বাহাত্তর 
মাইল, রেলভাড়া (৮৪০) আট টাকা বার আনা। পুরী হইতে 
রাজমহেস্্ী ভাড়া (৫) পাঁচ টাকা এক আনা; পীঠাপুর 
হইতে রেলভাড়া (০) আট আনা। আমর! পীঠাপুর হইতে রাত্রি 
দশ টার সময় রাজমহেন্্রী ট্টেসনে পৌঁছিয়া টিকিট দিয়া গেটের 
বাহিরে আসিয়া তিনজনে দাঁড়াই! দীড়াইয়! রাতিবাঁসের স্থান 
সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছি। যাহার! রেল হইতে নামিল তাহারা : 
 £নামাদের আশ পাশ দিয়া ছুটাছুটা করিয়া যাইতে লাগিল, কেহই / 
£ আমাদের প্রতি কোন লক্ষ্য করিল না। বদি কেহ আমা- £ 
দিগকে দেখে, সেও একটু বিস্ময় ভাবে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়াই 
; অম্নি টলিয়া যায়। একে অপরিচিত স্থান, তাহাতে আবার ৃ 
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রা, গভীর অন্ধকার | সহর কোথায়? বাজার, ধর্মমশালা আছে 
কি না? ভাড়াটিয়া বাঁসা কি অন্তরূপ আশ্রয় পাঁওয়া যায় কি 
না,__কিছুই জানিতে পারিলাম না। কাহাকেও কোন কথা-- 
বাঙ্গল! কি হিন্দি ভাষায় জিজ্ঞাস! করিলে ভাষা ন! বুঝার জন্য কেহ 
কোন উত্তর ন! দিয়া কেবল আমাদের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়! 
থাকে। ষ্রেসনে যাত্রী থাকিবার ঘর নাই যে সেই 
খানেই রাত্রি কাটাইব। ক্রমে ক্রমে ্টেসনটা লোকশৃন্ত হুইয়! 
গেল। আমরা হতাশ চিন্তে ভাবিতে লাগিলাম। অবশেষে 
ষ্টেসনের পার্থে মুক্ত মেজেতে আমর! তিনজন কাপড় বিছাইন্া 
শয়নের উদেযাগ করিতেছি, এমন সময় লালপাগড়িধারী একজন 
পুর্ণেশ পুঞ্লব আসিয়! নিজ মূর্তি প্রকাশ করিয়|! আমাদিগকে এ 
স্থান হইতে তাড়াইয়! দ্িল। ভাবিলাম, তুমি পুলীশ শান্তিরক্ষক-__ 
তোমার উপযুক্ত কার্ধ্যই করিয়াছ। এখন আমরা যাই কোথা? 
অন্ধকারে কোনই চেষ্টা করিতে না পারায় অনন্যোপাঁয় হইয়া! সড়" 
কের একটু পরিষ্কৃত নয়নজুলি 13:19 পাইয়া তথাতেই গড়িয়া 
রাত্রি কাটাইলাম। এরূপ ভাবে রাত্রি যাপন ষে কত সুখকর 
তাহা হৃদয়বান ব্যক্তি মাত্রেই অনুমান করিতে পারেন; বিশেষ 
করিয়া আর বুঝাইতে হইবে না । তবে মনের ছুর্দমনীয় উৎসাহ 
ছিল বলিয়! কোন্মতে রাত্রি কাটাইলাম | 

পর দ্বিবস প্রাতে ষ্টেসনের দক্ষিণদিকে এক মাইল গমন 
করিয়াই গোঁদাবরী প্রাপ্ত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম । 
গোদীবরী অতি বেগবতী বিস্তৃতা নদী। জল ঘোলা-_পণ্মানদীর 


স৬২ 


ঃ 
? 


ক্রিটিক 


228827838 


পদগয়া। 





তল 





স্তায়। এইস্থানে স্নান, তর্পণ ভিন্ন অন্য কোন কার্য নাই। 
আমর! গোদাবরীকুলে বস্ত্রাদি রক্ষা করিয়া স্নান, তর্পণ ও সন্ধ্যা- 
বন্দনাদি শেষ করিয়া বাসস্থানানুসন্ধানে নগরাভিমুখে চলিলাম 1 
গঙ্গার পুর্ব তীরেই নগর। বাজার প্রায় এক মাইল দুরে; 
ধর্মশালাও সেইখানে । আমরা তছদ্দেশে যাইতেছি ইতিমধ্যে 
দেখিলাম,-_ওয়াল্টায়ার (21:97) ষ্টেসনের ক্ষণিক পরিচিত তৎ- 
স্থান বাসী ছুইটি ব্রাহ্মণ স্বানার্থ গঙ্গায় যাইতেছেন। আমাদিগকে 
দেখিয়া ধর্মশালায় যাইতে ন! দিয়া তাহাদের নিজ বাড়ীতে 
লইয়া স্থান প্রদান করিলেন। আমরা পরমোপকার মনে করিয়া 
তথায় অতি সুখে মাধ্যাহ্নিক কাধ্য সমাধা করিলাম! 
আমাদের কাধ্যের অবসর বুঝিয়া আশ্রয়দাতা ক্রাঙ্গণটা 
আমাদের নিকট আসিয়া নানাপ্রকার কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন । 
্রাহ্গণটা পূর্ব দুইবার বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তজ্জন্য বাঙ্গালীর 
স্বভাবাদি ভালরূপে জানা! থাকায় আমাদিগকে দ্বণ। না করিয়া 
আদর ষত্ব করিলেন। বাঙ্গালাভাষ৷ ভাল বলিতে না পারিলেও 
_ ষাহা বলিলেন তাহাতে আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় গুলি জানিয়া 
লইবার মহ! স্যোগ হইল আমরা কথ! প্রসঙ্গে, সেতুবন্ধ 
পথ্যন্ত গমন পথে, এ প্রদেশে কোথায় কোন্‌ কোন্‌ তীর্থস্থান 
আছে; কোন্‌ ষ্রেসনে অবতরণ করিতে হয়, কোথায় থাকিতে 
হইবে ইত্যাদি বিষয় বিস্তৃত ভাবে তাহার নিকট শুনিয়া 
লিখিয়! লইলাম। 
চা সহরটী মন্দ নহে। হিন্দু হা সববজাতিরই 
৮ িিিপশতিিিকিউিশিশটিিশিউিশিিলি শেক 
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বসতি আছে। লোকের স্বভাব মন্দ বলিয়! বোধ হইল না৷ 
এদেশের লোকেরা বাঙ্গালীকে কিছু স্বপার চক্ষে দর্শন করে। 
তাহারা বলেন বাঙ্গালীরা স্বর্ন বর্জিত, স্বেচ্ছাচারী, বিলাসী এবং 
ইংরেজদিগের অনুকরণ পটু । এদেশের ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই সংস্কৃত 
ভাষাভিজ্ঞ, স্বধর্মপ্রিয়। কোন প্রকার মার্ক সেবন বা! তাঅকুট- 
ধূমপাঁন একেবারেই করেন না। নীচ জাতীয় লোকের মধ্যে কেহ 
কেহ চূরুট ব্যবহার করে। গুড়ুক তামাক, হুকা, কক্কী, এদেশে 
আদী নাই। সুতরাং আমরা তামাকপাতায় কন্দ গুড় * মাখাইয়া 
তাহারই ধুম পান করিতাম। রেল গাড়ীতে ভদ্র লোকের মধ্যে 
আমরা প্রায়ই তামাক খাইতে পারিতাম না। ধূমপানের উদ্যোগ 
দেখিলেই সহ্যাত্রীরা নানারূপ ঘ্বণা স্ুচক বাক্য বলিয়া! নিষেধ 
করিত। নীচ জাতির সঙ্গে গাড়ীতে উঠলে কখন কখন ধূমগাঁন 
করিতে পাইতাম । এদেশে গান খাইবার প্রথা প্রচলিত আছে, 
কিন্ত অন্য দেশের স্তায় নানারূপ মসলা সংযোগে খায় না। 
প্রথমত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পান চুণ সংষোগে ক্রমে ক্রমে মুখে নিঃক্ষেপ 
করিয়া পরে কালরঙের ছোট ছোট গবাক ছুই ত্রিন খণ্ড 
মুখে নিঃক্ষেপ করে। আমাদের ইচ্ছা! হইলে এরূপ পাঁন খাইয়া 
পান খাওয়ার অভিলাষ মিটাইতাম । 


* কন্দ এক প্রকার গুড় কিন্তু সিছরির স্ঠায় লোহার টবে প্রস্তুত হয়া 
খুব শক্ত ড্রবা, কিন্ত জলে ব1 ছুক্ষে ফেলিবামাত্র গলিয়া যায়। কনের রা 
বেশ সরবৎ হয়| 
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হীনাবস্থ লোকের আঁবাসগৃহ প্রায়ই গোলাকার (সুর্গা বা 
মটক্রার স্তায়) তাহা তাল.বা নারিকেল পত্র হ্বারা আচ্ছাদিত 
চারিচালা ঘর অতি অল্পই দেখ! গেল; তাহাও তাল বা নারিকেল 
পত্রের ছাউনী। খড় এদেশে এক বারেই নাই ; তাল ও নাঁরি- 
কেল পৰ্রই সে অভাব মোচন করে। রেলে গমন কালে ময়দানে 
কেবল তাল ও নারিকেল বাগান দৃষ্ট হয়। নারিকেলের জল 
লবণাক্ত ও অপেয়। স্থানীয় লোঁকের স্বাস্থ্য মন্দ নহে। জল 
হাওয়। ভাল) স্থানীয় লোকে গঙ্গোদকই ব্যবহার করে। 
গোদাবরীর জল পদ্মার জলের স্ায় ঘোলা, কিন্ত নির্শলীর দ্বারা 
পরিষ্কার করিয়া লইলে অতি উত্তম পরিফার পানীয় জল হয়। 
পুক্ুষগণ বাঙ্গালীর স্তায় ধুতি, চাদর, পিরাঁণ ব্যবহার করে। 
সকলেই মন্তকের চতুদ্দিক মগ্ুলাকারে মুণ্ডন করতঃ মধ্যস্থলে 
শিখার স্তায় কেশগুচ্ছ রাখে। ব্রাঙ্মণ ভিন্ন অন্ত জাতি মাত্রেই 
উক্ত প্রকার কেশগুচ্ছের চতুর্দিকে একাঙ্গুলিগ্রমাণ কেশ রাখিয়া 
মুগ্ডন করে। বদিচ এদেশে স্তীস্বাধীনতা আছে, তথাপি যথেচ্ছাঁ- 
চারিতা নাই। সহরের বাঁজারে বেশ্তা অতি অন্পই আছে, কিন্তু তাঁহা 
সাধারণের বুঝিবার সাধ্য নাই ; কেন না সকলেরই পরন পরিচ্ছদ 
একরূপ। হিন্দু ও মু্রলমান রমণীতে এই মাত্র প্রভেদ, মুসলমান 
রমণীগণের ভ্রযুগ্রলের মধ্য হইতে সীমন্ত পর্যন্ত সুদীর্ঘ উ্ধীরেখা 
আছে; হিন্দুরমণীর সেবপ নাই। 

বাজারে সকল প্রকার থাদ্যাদ্দি পাওয়া যায়। শাক্‌ সবজী 
তরী তরকারী, ফল, মূল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়) নিরামিষ 


২৬৫ 





খাদ্যই প্রধান। আমিষ আছে কিনা জানিতে পারিলাম ন1। 
আমরা বৈকাল বেলায় পুরা ষ্রেসনে আসিলাম। কৃষ্টাগন্গায় 
স্নান করিবার জন্য রাজি দশটার সময় বেজওয়াঁড়ার টিকিট লইয়| 
রেলে উঠিয়া রওন! হইয়! প্রাতে পাঁচটার সময় অভিলধিত ষ্টেসনে 
অবতরণ করিলাম। 








কষা-গজা । 

বিষুপাদাজ-সম্ভৃত! নয়টা গঙ্গার মধ্যে কৃষ্টাগঙ্গা একতম। | 
ইনিও পাপহারিণী পুণ্যসলিলা । পশ্চিম ঘাট পর্ধত হইতে 
উৎপন্না হইয়! পুর্ব্বাভিমুখে বঙ্গোপসাগরে যাইয়া পতিতা হইয়া- 
ছেন। উৎ্পত্তিস্থান হইতে সাগর পর্যাস্ত দৈর্ধ্যে প্রায় ৮৯০) আট 
শত নব্বই ক্রোশ। নিয়ত ভৃমিথগ্ডের উপর দিয়! প্রবাহিত 
হওয়ায় ইহার জল মৃত্তিকাসংযোগে অতান্ত মলিন ; পানকয়া দুরের 
কথা স্নান করাই কষ্টকর। আবার প্রখর শ্রোত জন্য জল মধ্যে 
অবতরণ করাও ততোধিক দুঃসাধ্য । 

কষ্ণাগন্গা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর অধ্রুন। বেজওয়াঁড়া জেলা 
ইহার উত্তর তীরে । 

হাওড়া হইতে বেজওয়াড়। &্টেসন (৭৬৪) সাত শত চৌষটি 
মাইল, রেল ভাড়া (৯৮৩০) নয় টাঁকা পনেরো! আন1। পুরী 
হুইতে রেল ভাড়া (৬০) ছয় টাঁক! চারি আন1। রাজমহেন্দ্র 
হইতে রেল ভাঁড়! (১৬/০) এক টাকা তিন আনা । বেজওয়াড়া 
ট্রেসনই কৃষগগন্গার ষ্টেসপন | 

আমর! ষ্টেসনে পৌছিয়া উত্তর মুখে অর্ধ মাইল যাইয়াই 
ধর্ঘমশালা পাইলাম। তথায় বজ্তরাদি রাখিয়!। প্রাতকৃত্য পমা- 
পনাস্তে ্ানার্থ কৃষণগঙ্গায় চলিলাম। ধর্ধুশীল! হইতে দক্ষিণে 
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একমাইল দুরে সহর ; তনিম্লেই কষ্ণাগঞ্ধা এবং স্নানের ঘাঁট। এই 
স্থানে ইংরেজরাঁজ একটা ক্যানেল কাটিয়! কৃষ্ণাগজাকে অন্যদিকে 
লইয়া গিয়াছেন ; ক্যানেলের বিরাট কাণ্ড কারখানা! দেখিলে 
বিশ্বয়ে স্তস্তিত হইতে হয় । 

দে যাহা হউক; আমর! ঘাটে উপস্থিত হইয়া দেখি বহুতর 
বাত্রী স্নান করিতেছে। স্বানঘাটে ব্রাঙ্গণ আছে ; তাহাকে ছটা 
পর়স! দিলেই মন্ত্র ষলিয়া স্নান ও তর্পণ করান) গঙ্গীর প্রথর 
আোতৌঞ্জলে সাবধানে স্নান করিতে হয় । আমর! পরস্পরে হাঁত ধরা- 
ধরি করিয়৷ স্নান করিলাম এবং তথাতে সন্ধ্যাবন্ধনাদি শেষ করতঃ 
নৃসিংহজী দর্শনার্থ মান্গাল্‌ গিরি যাইবার জন্ত প্রস্তত হইলাম | 
বেজওয়াড়া ষ্টেসন হইতে ব্রাঞ্চ লাইনে একটী মাত্র ্টেসনে 
যাইয়া নামিতে হয়, সুতরাং আমর! তথ| হইতে আর ধর্মশালায় 
না বাইয়। ষ্টেপনে উপনীত হইলাম এবং পাঁচ পরসা দিয়া মান্গাল্‌ 
গিরি ষ্টেসনের টিকিট লইয়া আট টার সময় রওনা হইয়া! অবিলম্বে 
অভীষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম। ছ্রেসনের একমাইল দুরে পূর্বদিকে 
যাইয়া গিরি আরোহণ করিতে হয়! আরোহণ জন্ত চারিশত 
প্রশস্ত সোপানশ্রেণী আছে । আমর! এসকল সোপান শ্রেণী 
অতিক্রম পুর্ব্বক উপরে উঠিলাম।) উপরে উঠিয়া! দেপিলাম 
পর্রতোপরি ছোট ছোট তিনটী ইষ্টকনির্টিত মন্দির ; মনির গুলি 
নৃতনই প্রস্তুত; এখনও কার্য সম্পূর্ণরূপে শেষ হয় নাই। একটা 
মন্দির মধ্যে ভগবান নৃসিংহজি ধাতুময়ী ক্ষুত্্র যুন্তিতে বিরাঁজিত। 
তথায় একটা পয়স! প্রণামী দিয়! চরণামৃত গ্রহণ করিলাম। 
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সঙ্গীয় যাত্রিগণ মধ্যে অনেকেই ইহাঁতকে পাঁনক (১) অর্থাৎ উপাদেয় 
চিনির সরব ভোগ শ্রদান করিলেন) এই পানকের নির্দিষ্ট 
নিয়ম কিছু নাই) যাহার ষেমত ইচ্ছা তিনি সেইরূপ ব্যয়েই দিতে : 
পারেন। এই স্থানে নৃসিংহজি ভিন্ন আর কিছুই দর্শনীয় নাই ! ] 
আমরা তথা হইতে তৎকালেই ষ্টেসনে ফিরিয়। আসিক়! টিকিট ; 
করিয়া পুনরায় বেজওয়াড়ার পূর্বোক্ত ধর্মশালায় ফিরিয়া আপিয়া 
আহারাদি করিলাম এবং বিশ্রাম করতঃ রজনীশেষে__সাঁড়ে তিনটার 
সময ্রেসনে আসিয়া টিকিট লইয়া মাল্রাজজ অভিমুখে রওনা 
হইলাম। পরদিন অপরাহু পাচটার সময় মা্জাজ পৌছিলাম। 

এস্থানে মান্দ্াজ দর্শন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিলে, তাহা তীর্থ- 
কাহিনী ন! হইলেও বৌধ হয় পাঠকের নিতান্ত বিরক্তিকর না হইতে 
পারে এই বিবেচনায় সংক্ষেপে কিছু লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 

হাওড়া হইতে মান্দ্রাজ বীচ 0190759 759০1 (১০৩২) এক 
হাজার বত্তিশ মাইল, রেল ভাড়া (১৩) সাড়ে তের টাঁকা, পুরী 
হইতে (১০৬০) দশ টাকা তিন আনা, বেজওয়াড়া হইতে ভাড়া 
(৩০) তিন টাঁকা১আট আনা । 

আমরা মান্্রাজ বীচ 1150199 73০81 ষ্টেসনে পৌছিয়! অন্ান্ত 
।যাত্রিগণের সঙ্গে ঘোড়গাড়ীতে সহর মধ্যে মাড়োর়ারির ধর্দমশালায় 
যাইয়া রন্ধনাদি পুর্কক ভোজনাস্তে রাত্রি হওয়ায় নিদ্রিত হইলাম) 
পর দিবস প্রাতে প্রাতঃকত্য সমাপনান্তে মান্দ্রাজ সহর পর- 


(১) এলাচি, লবঙ্গ, বপ্ৃরসংযোগে চিনির সরবৎ। 





৯৮ সসপিসিউিসিপিসিউপিসিউিপসিশসাতিস 


কটা ৮৮৮১১ িপপিসিসিাপিশসিসিপপিউশিশিশিশশিিস, 


রা 


তীর্থ-কাহিনী। 





দর্শনার্থ বাহির হইলাম। মান্দা অতি বিস্তৃত সহর, -দক্ষিণ 
সমুদ্রের কুলে অবস্থিত। কলিকাতার ন্যায় তত পারিপাট্য না 
থাকিলেও সহরটী মন্দ নহে। হাইকোর্টের গঠন অতি সুন্দর 
হাইকোর্ট যেস্থানে স্থাপিত তাহার সন্গুখেই অতল জল্ধির 
উত্তু্জ তরঙ্গমালার লহ্রীলীলা এবং ভালমান জাহাজ সকলের 
অপুর্ব সমাবেশ জনিত সৌনর্ধ্য দর্শন করিলে দর্শকের মন বেশ 
প্রহুল্লিত হয়। হাইকোর্টের নিম্লেই হাইরোডের উপর ইলেকৃটি ক্‌ 
ট্রাম্ওয়ের গাড়ী । তৎপরেই মান্দ্রাজ বীচ 1151783 1358৫; রেল 
ট্টেদন। মান্রাজ রেল কোম্পানীর কারখান! সর্কাপেক্ষ। বৃহৎ) 
মান্দ্রাজের চতুর্দিকে এগারটী রেল ষ্টেসন। যেদিকে ইচ্ছা সেই 
দিকেই রেলে যাতায়াত কর! যায়৷ লবণের কারখানাঁও অতি 
বিস্তৃত। লবণ প্রস্তুতের ৬৩্টী কল আছে। সহরমধ্যস্থ পথগুলি 
অপ্রশস্ত । বোধ হয় তজ্জন্যই ভিতরে ট্ম্ওয়ে যাতায়াতের 
রাস্তা হয় না; অন্যান্য গাড়ী সকল যাতায়াত করে। সহরের 
স্থানে স্থানে জলের কল আছে; সহরবাসীরা কলের জলই পাঁনার্দি 
করে। বনহুর মাড়োয়ারী ধনী মহাজনের বসতি আছে এবং 
তাহাদের কৃত অনেকগুলি ধর্মশশাল! প্রতিষ্ঠিত আছে। যাত্রিগণ 
ধ সকল ধর্মশালায় তিন দিবসের জন্য বিনাব্যয়ে স্থান পাঁয়। 
অনাথ দরিদ্রগণকে আহার জন্য সিধাও দেওয়া! হইয়! থাকে । 
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কাকীপুরী। 


জগাম নগরীং কাঞ্চীং কান্তাং ত্রিভুবনাদপি । 
লক্ষীকান্তঃ স্বয়ং সাক্ষাৎ জন্ত ্তত্রনিবাসিনঃ ॥ 
শ্রীকান্তানেব কুরুতে পরন্রেহ। চ নিশ্চিতং ॥ 
দৃষ্ট।া কাক্ষীং কান্তিমতীং কান্তিমন্তিনিষেবিতাং ॥ 
কান্তিমানভবত সোহপি নাকাস্তিস্তত্র কর্হিচিৎ ॥ 
তত্র কৃত্যঞ্চ যতকৃত্যং তত কৃত্বা সর্ববকর্মমরুত ॥ 
(কাশীখণ্ড ৭ অধ্যায়ঃ) 
অর্থাৎ 
ত্রিতৃবন অপেক্ষা কমনীর কাস্তিমতী কাক্ধীপুরীতে স্বয়ং 
লক্ীকাস্ত অবস্থিতিকরতঃ সেই স্থানের প্রাণিগণকে ইহ ও পর- 
লোকে স্বীয় সারপ্য প্রদান করিয়া থাকেন। কাস্তিশালিনী কাঞ্চী- 
পুরী দর্শন করতঃ মানবগণ কাস্তিবিশিষ্ট হয়? তথায় কেহই 


কান্তিশৃন্ত নাই। কাঁ্ষীপুরীতে যে যণ্কিঞ্িৎ ধর্ম কর্ম করা যায় : 


তাহাতেই সমস্ত ক্ৃতকর্ম্দ সম্পন্ন হয়। 
অর্ধযাবর্তে যেমন কাশী ক্ষেত্র মোক্ষদায়ক,-দাক্ষিণাত্যে 
কাঞ্চিপুবীও তেমনি মোক্ষদায়িকা। এই মহাতীর্থ ক্ষেত্র ছুই 


ভাগে বিভক্ত? বিস্ুকা্চী ও শিবকাঁ্ী। প্রথমোক্তটি হইতে 


দ্বিতীয়টী__ছুই ক্রোশ ব্যবধান । 


চর এডিবির 
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মাক্জীজ প্রেসিডেহ্সির অধীন কর্ণাট প্রদেশে চে্গলপুট জেলার 
অন্তর্গত প্রসিদ্ধ পুণ্যক্ষেত্রে কাঁঞ্ধীপুর ) 

হাওড়া হইতে মান্্রা্জ (১০৩২ ) এক হাজার বত্রিশ মাইল, 
রেলভাঁড়। (১৩1০) তের টাকা আট আনা । পুরী হইতে ভাড়া 
(১০১০) দশ টাকা তিন আনা । মাক্দ্াজ হইতে সাউথ ইগডয়ান 
রেলে চেঙ্গলপুট ষ্টেপন (৪০) চল্পশ মাইল, ভাড়া (১/১*) সাড়ে 
সাত আনা, তথ। হইতে আকুলামক ব্রাঞ্চ লাইনে গাড়ীতে কাী- 
; পুরম্‌ ষ্টেসন হইতে ছুই ক্রোশ দুরে প্রসিদ্ধ পুণ্য ক্ষেত্র যাইবার 
; ভন্ত প্রশস্ত রা্পপথ আছে, পদক্রজে ৷ ঘোড়গাড়ীতে যাওয়া যায়। 
আমরা পূর্ববাহ দশটার সময় কাক্ষীপুরম্‌ ্টেসনে নামিবা 
ৃ মাত্রই জনৈক পাও আমাদের সন্ধে সঙ্গে চলিলেন। তিন জনে 

চারি আনা! দিয়া একখান! ঘোড়গাড়ী ভাড়া করিয়! তাহাতে চড়িয়া 
র বসিলাম। বেলা বারটার সময় নিরূপিত স্থানে পৌছাইল । 

আমরা এই স্থানের দর্শনাঁদি কার্ধ্য শেৰ করিয়। সেই দিনই 
| চাঁরিটার গাড়ীতে ফিরিব বলিয়! ধর্মশীলায় না যাইয়া সঙ্গীয় পাণ্ডার 
; 
| 


আলয়েই উপনীত হইলাম 

এস্থানের কার্ধ্য কেবল মাত্র দর্শন ও ভগবান বিষুর ভোগ 
প্রদধান। এই ভোগ যাল্রিগণের ইচ্ছাদন্ত অর্থেই হইয়া! থাকে। 
আমরা ভোগের জন্য পাগাঠাকুরের নিকট যৎসামান্ত কিছু দিলাম। 
গাণাঠাকু আমাদের প্রদর্ত অর্থে ভোগের দ্রব্যাদি আনিবার 
জন্য বাঁজারে গেলেন। যাইবার সময় আমাদের বন্ত্াদি তথায় 
রাখিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া প্রস্তুত হুইয়। থাকিতে বলিয়া 


৬০৬৯৮ ৯িি৬৬পভপতএিজিউনিতি পু 
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কা্ীপুরী । ৃ 
ৃ 





গেলেন । আমাদের আদেশমত ক্ষকল কার্য্যেই সাহাব্য করিয়া- 
ছিলেন। শৌচাদিকাধধ্য সকল সমাপন করিয়া! প্রস্তুত হইয়া বসিলাম। 
আসিবার সময় গাড়ীতে স্থযোগ ন! হওয়ায় ধূমপান করিতে পারি 
নাই, তাই এক্ষণে বিশ্রামের স্থান প্রাপ্ত হইয়! অবসর বুঝিয়া! ধুম- 
পানের উদ্যোগে নিযুক্ত হইলাম, কিন্তু ছুঃখ ও হাসির বিষয়-.বাটাস্থ 
রমণীরা ধূমপানের মহাবিদ্র উপস্থিত করিল। দ্বণার সহিত তদ্দেশীয় 
ভাষায় বিকৃত মুখে কটু কাব্য বলিয়। সক্রোধে ভাড়াইয়! দিতে উদ্যত 
হইল। তখন কি করি, অগত্যা ,আমর| বাড়ীর বাহিরে যাইয়। ধূমপান 
করিলাম এবং বলিলাম আমর! বাঙ্গালী, তামাক আমাদের জীবন- 
সহচর ) সমস্ত ত্যাগ করিতে পারি, কিন্ত তামাক ছাড়িতে পারিৰ না, 
ইহাতে তোমর ত্বণাই কর আর তাড়াইয়! দাও। যতক্ষণ সেই স্থানে 
ছিলাম ততক্ষণ এ রূপ বাড়ীর বাহিরে যাইয়া! প্রতিবার তাঁমাক 
খাইয়া আসিতাম। ক্ষৌর কার্ধাকেও ইহারা অতি অপবিত্র বলিয়া ; 
ভান করে। ক্ষৌর হইতে হইলে গ্রামের প্রান্তর ভাগে নির্দিষ্ট স্থানে ৃ 
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যাইয়! ক্ষৌর কার্ধ্য শেষ করিয়া সানান্তে গৃহে আসির থাকে। 
ইহাদের নিকট নাপিত অতি নিক্কষ্ট জাতি, তাহাকে স্পর্শ করিলে 
স্সান করিতে হয়। 

সে যাহা হউক, ক্ষণকাল মধ্যেই পাগাগ্রাকুর বাঁজার হইতে 
জিনিসাদি লইয়া ফিরিয়। আসিলেন এবং আমাদিগকে স্নান ও 
দেবদর্শনার্থ সঙ্গে লইয়া! চলিলেন। নগরের মধ্য দিয়া কিছু দুর 
যাইয়া শ্রকাও দেবালয়ের সদর দরজা আসিয়া উপস্থিত হইলাম। 
দেবালয়ের চতুর্দিক দেড় মহিল পরিমিত বিস্তৃত স্থান অত্যুচ্ 
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প্রাচীর বেষ্টিত উত্তর দক্ষিণে ছুইটা সুবুহৎ্ ত্বার। উত্তর দ্বার 


দিয়া ভিতরে শ্রবেশ করিলে সন্ুখেই দ্বিতল বিষুমন্দির। এই 
মন্দিরের পূর্বোত্তর ভাগে অপর একটা মন্দির) তাহার নিকটে 
পু্র্ণী। আমরা এ পুষ্রণীতে স্নান করিলাম | নামিবার জন্ত 
চারিধারে প্রস্তর দ্বারা সোপানশ্রেণী গ্রথিত আছে | জল ভাল নয়; ; 
স্নান ভিন্ন, পান করা যায় না। স্সানীনস্তর ভগবান বিঞুদর্শনার্থ 
ছিতল মন্দিরে উপনীত হইলাম। মন্দিরটা অতি বৃহৎ দ্বিতলবিশিষ্ট-.. 
শ্রীবরদরাজস্বামী কৃত। এরূপ দ্বিতল দেবমন্দির অতি অল্পই দেখা: 
যায়। সন্দিরমধাস্থ গ্রকোষ্ঠে প্রত্তরময় চতুতু্জ বিত্ত প্রতিঠঠিত। 
পার্খস্থ অপর প্রকোষ্ঠে রূপ বিষুমূর্তির সহিত অন্তান্ত কতকগুলি 
দেবমুত্তি দর্শন করিয়া পাগডার সঙ্গে ঘুরিয়া ফিরিয়া সিঁড়ি দিয়া 
উপরতলায় উঠিলাম। মন্দির-ঘারদেশের নিকটস্থ হইয়া দেখি 
দরজা বন্ধ। শ্রুত হইলাম ভগবানের' পু! হইতেছে । নম্মুথে 
বিস্তৃত বারেন্বায় কতকগুলি লোক করতাঁল বাজাইয়া ভ্জন গান 
করিতেছে । আমরা তথায় উপবেশন করিয়। গান, গুনিতে 
লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরেই দেবমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইল। : 
সঙ্গীত ভঙ্গ করিয়া সকলেই দ্বারে বাইর! সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপুররক : 
গললম্বীরুতবাসে দণ্ডায়মান হইল, এবং হস্ত প্রসারণপুর্বক পুঁজারী 
গদত্ত বিষুতচরণামৃত গ্রহণ করিয়! পান করিতে লাগিল তাহাদের : 
দেখাদেখি আমরাও চরণাম্বত শিরে ধারপপূর্বক কিছু পান . 
করিলাম। আমর! নবাগত যাত্রী বোধে পুজারীঠাকুর বর্তিকাহক্তে 
আমাদিগকে ডাকিয়া নিকটে লইয়া! “আচ্ছা! কর্‌কে দর্শন কিন্নাপ 
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বলিয়া হস্তস্থিত আলোক বিগ্রহের নিকটে ধরিলেন। আমরা তখন 
উত্তমরূপেই বিফু্তি দর্শন করিলাম ক্প্স্তর নির্শিত চতুভূ্জ 
বিসুমুর্তি__শখখ, চক্র, গদদা, পদ্মধারী হইয়া ভগবান দগ্ডারমান। 
বিগ্রহের কঠদেশে একখানি আভরণ আছে; শ্রুত হইলাঁম, লর্ড 
ক্লাইব (৩৬৬১) তিন হাজার ছয় শত একফটি টাকা মুল্য 
এই কণ্াতরণ প্রত্তত করাইয়া! দিয়াছিলেন__কথা কতদুর সতা; 
ভগবানই জানেন। 

সে যাহা হউক, দেবদর্শনান্তে নির্াল্য লইয়া পুজারী 
ঠাকুর আমাদের হস্তে প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা! 
ভগবানের ভোগের জন্য কিছু দিবে? এখন আমরা মন! বিপদে 
পড়িলাম, কেন না সঙ্গীর পাণ্ডা পুর্ধ্েই বলিয়াছিলেন; 
পুজারী জিজ্ঞাস করিলে বলিৰে যাঁহা দিবার' তাহা দিয়াছি ; এখন 
ভগবানের সমক্ষে কি বলিব ? ভাবিয়! চিন্তিয়! কিছু স্থির করিতে 
না পারিয়। সঙীয় ব্যক্তিকে দেখাইয়! তাহার ঘাড়ে চাগাইয়া দিয়া 
আমি সরিয়া পড়িলাম। তৎপর মন্দিরের চারিদিক ঘুরিয়া 
ফিরিয়া দেখিয়া, নীচে নামিয় আসিলাম। যেমন প্রকাণ্ড 
দেবালয় তদন্ুরূপ ধুমধাম বা জনসমাগম না থাকার তেমন 
আনন্দ বোধ হুইল না, যেন বিজয়াদশশীর বিনর্জিত প্রতিমাশূন্য 
মওপ-নীরব। বহু জনাকীর্ণ সমৃদ্ধিশালী স্থান জনশূন্ত হইলে 
যেমন হয়, এস্থানটাও তেম্নি বোঁধ হইতে লাগিল। শুনিলাম 
শ্রীরামনবমীতে এখানে পনের দিন স্থায়ী একটা মেলা বসে__ 
তখন এইস্থানে ধুমধামের পরিসীমা থাকে না। দেশদেশান্তর 
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হইতে বছুলোৌকের সমাগম হওয়ায় সমস্ত সহর লোৌকপরিপূর্ণ হয়। 
আমর! আঙ্গিনার চতুদ্দিক দেখিয়া বাসায় আসিলাম। তৎপর 
আমাদের দত্ত ভোগের প্রসাদ লইয়া জনৈক ব্রাহ্মণ উপনীত হইলে, 
আমরা উহা গ্রহণ করিয়। পরিতৌষ পূর্বক আহার করিয়! কিয়ৎকাল 
বিশ্রাম করিলাম: তৎপরে সিঙ্গারী ওরকে পাগাকে যথাঁকথণ্চিৎ 
শ্রণামী দ্রিয়! গাড়ীযোগে শিবকাঞ্ধী অভিমুখে রওন| হইলাঁম। 
এইস্থান হইতে প্রায় ছুই মাইল ব্যবধান শিবকার্ধী ; নগর মধ্য 
দিয়া প্রশস্ত রাজপথে পদব্রজে অথবা ঘোড়গাড়ীতে যাওয়! যায় । 
শিবকাঞ্চী_-বিষুকাঞ্চী হইতে রওন! হইয়া বেলা অপরাহ ছুই 
টার সময় শিবকাঞ্চীর শিবমন্দিরের বহিদ্বারে আপিয়া উপস্থিত হট- 
লাঁম। জনশৃন্ত পুরী শা” শা" করিতেছে + পুজারী পর্যযস্তও নাই, মন্দির" 
দ্বার বন্ধ, সুতরাঁং শিবদর্শন হইল ন1। পুরীর চারিদিক বেড়াইয়। 
দেখিতে লাগিলাম ; পুরীর আয়তন ছুই মাইল হইবে । এই স্থান 
চতুর্দিক উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, মধ্যে শিবমন্দির এবং তৎসহ 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সৌধালয়, কিন্ত সকল গুলিই একতল-_অন্মু- 
ন্লত। কোন গৃহেই কিছু নাই, সকল গৃহই শ!” শ!”, খা খা 
করিতেছে । আমরা এঁ সকল শূন্য প্রীসাঁদ দেখিয়! ভাবিলাম 
দেবতার এরূপ জনশূন্য প্রাসাদের আবশ্ঠকতা কি? এ রহস্তের 
মীমাংসা করিবার জন্য সেখানে জনপ্রাণীটাও নাঁই ; সুতরাং 
তখন মনে হইল, মহাদেব বক্ষরাজ কুবেরের রাজা, তাহাতেই 
তাহার বিভূতি এই সৌধালর । আর তিনি মহাযোগী-_নিজ্জনপ্রিয় 
শ্বশানবাসী, তাই বুঝি জনশূন্ত শ্বশানতুল্য স্থানে মহাযোগেশ্বর 
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কাধধীপুরী 1 

দেবাদিদেব মহাদেব মহাযোগ সাধনে রত আছেন, এই ভাঁবিতে 
ভাঁবিতে বাহিরে আদর! একটা মুদ্রীর দোকানে কিছুকাল বিয়া 
থাকার পর জানিতে পারিলাম যে পুজারী মন্দিরের দ্বার খুলিয়াছে। 
তখন আমরা তাড়াতাড়ি পুরী মগ্যে প্রবেশ করিয়া মন্দির- 
দ্বারে যাইয়া ফঁড়াইলাম ! দেখিলাম মহাদেবের অষ্টমুর্তি মধ্যে 
ইনি ক্ষিতিমূর্তি। গৌরীপঞ্টর সমেত, উচ্চে প্রায় তিন হস্ত 
পরিমিত। গৌরীপন্টের পরিধি প্রায় পঞ্চ হস্ত; মুণ্য় জন্য 
জলাভিষেক হয় না? এই শিবলিঙ্গের নাম একাঅনাথ । মন্দিরের ? 
পশ্চাৎ- শ্রকোষ্টের প্রাঙ্গণে একটা কাওুচতুষ্টর বিশিষ্ট প্রকাণ্ড ! 
আমঅবুক্ষ অতি ষত্বে রক্ষিত আছে! বৃক্ষের চতুর্দিক উন্নত করিয়া | 
প্রস্তরদ্ধারা উত্তমরূপে বাধান | প্রবাদ__পূর্ধবে এই আঅবৃক্ষের ; 
শাখাচতুষটয়ে কটু, তিক্ত, অস্র, মধুর, চারি রসবিশিষ্ট ফল হইত। 
প্রতিদিন একটা করিয়া পরা পতিত হইত এবং সেই পক্াত্রন্কার / 
মহাদেবের ভোগ হইত, তজ্জন্তই এই লিঙ্গের নাম একাঅনাথ 
হইয়াছে। আমরা পুজারীর নিকট সেই কথা গুনিয়া বৃক্ষটার 
নিকট যাইয়া প্রণাম ও আলিঙ্গনদ্বারা স্পশশ করিলাম। বৃক্ষটা 
অতি প্রাচীন তথাপি শাখাপল্লবাদি অতি সতেজ দেখ| গেল, কিন্ত 
কালের কুটিল গতিতে এখন আর খ্ররূপ ফল হয় না। আমরা 
এই মকল দেখিয়া! গুনিয়! তাড়াতাড়ি ট্টেসনে আসিলাম । 

এই ষ্টেসন হইতে রেলে বালাজি নামক তীর্থে যাওয়। যায়__ 
রেলভাড়া (8) 'চৌদ্দ আনা । বালাঁজি তিন মাইল উচ্চ 
পর্বতোপরি স্থাপিত । তথায় আরোহণ জন্ভ সোপানাবলী আছে। 
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গর্বতশীর্ষ হইতে গাপনাশিনী গঙ্গ! প্রবাহিত হইতেছেন। 
; তাহাতে স্নান, তর্পণ ও বালাজ্ি দর্শন করিতে হয়। অর্থের ও 
ৃ সময়ের অভাব জন্ত আমাদের ভাগ্যে সেস্থানে যাঁওয়! হইল না । 
। আমর! কাঞ্ষীপুর হইতে ফিরিয়া পুনরায় চেঙ্গলপুট ষ্টেসনে 
1 আদিলাম।  এইস্থান হইতে বরাবর রেলে সেতুবন্ধ রামেশ্বর 
1 যাওয়া যায়। পথিমধ্যে ছ্িীমবর নামক তীর্থ দর্শন করিতে হইলে 
বেল হইতে নামিয় দর্শন করিতে হয় । আর যদি এইস্থানে হইতেই 
। পদক্রজে মাছুরা জেল! পর্যন্ত গমন করিয়া রেলে উঠা যায় 
1 তাহা হইলে পথিমধ্যে আরও কয়েকটা তীর দর্শন হয় যাহারা 
পদত্রজে যাইতে ইচ্ছুক তাহাদের সুবিধার জন্য এপথের বৃত্াত্ত 
1 সংক্ষেপে নিক্ে বিবৃত করিলাম ৷ 
1. পাক্ষিক তীর্থ-_চেঙ্গলপুট হইতে এগার ক্রোশ দূরে। পদত্রজে 
বা গোশকটে যাওয়া যাঁয়। তথায় অবস্থিতি জন্য ধর্মশীল। 
আছে, সেস্থানে থাকিয়া! কার্যযাদি করিতে হয়। এইস্থানের 
কার্ধায কেবল পিতৃপুরুষগণের পিগুদান। তৎকার্ধ্য ষাত্রিগণের 
: ইচ্ছাদত্ত অর্থেই হয়। এইস্থানের পাগাগণ অতি ভত্রত্বভাৰ । 
 শইস্থানের আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে যাত্রিগণের প্রদত্ত পি 
1 পরিতৃলোকগণ পক্ষী রূপে আসিয়া ভক্ষণ করিয়া যান। ইহা 
; আজও প্রত্যঙ্গ হয়, তাই ইহার নাম পাক্ষিক তীর্থ) ' পিওদান 
ব্যতীত এস্থানে অন্য কিছু কা্ধ্য করণীয় বা দর্শনীয় নাই । এইস্থান 
হইতে ছুই দ্রিবস পদব্রজে গমন করিলে পাপনাশন' নামক 
মহাদেব দর্শন হয়। পথে ধর্মশালা আছে তাহাতেই যাত্রিগণ 
নর 
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: অবস্থিতি করিতে পারে। পাপনাশন তীর্থ হইতে পাঁচ ছয় 
ৃ ক্রোশ দুরে কুন্তকর্ণ সরোবর । রাম-রাবণের যুদ্ধ সময়ে বুদ্ধে হত 
; কুস্তকর্ণের মস্তক এই স্থানে পতিত হয়? সেই কপালখণ্ডে জল 
; সঞ্চিত হইয়া সরোবর রূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল । ইহা অদ্যাপিও 
র বর্তমান আছে, এবং উক্ত লিললকে কুস্তেশ্বর শিবলিঙ্গ বলে। 
' যাত্রিগণ তথায় গমন করিয়া উক্ত সরোবরে স্নান, তর্পণ ও কুস্তেশ্বর 
শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া থাকেন। সেখানে অবস্থিতি জন্ত ধর্ম্শাল| 
আছে। খাদ্যাদি সমস্তই পাওয়া! যাঁয়, কোনরূপ অস্থবিধ! বা 
ভয়ের কারণ নাই। তথা হইতে পদব্রজে বা গোশকটে দেড় 
$ দিবস গমন করিলে “অহোবল বৃসিংহ” প্রাপ্ত হওয়া! যায়। 
; তথা হইতে ছয় ক্রোশ ব্যবধানে "পানানৃসংহদেব” আছেন । 
; বহু উপাদেয় পাঁনক (১) ভোগ হয়। প্রবাদ যে পাঁনক ভোঁগে 
এই নৃসিংহদেব সন্থষ্, তাই ইহার নাম পানানৃসিংহদেব হই- 
য়াছে। তথা হইতে চৌদ্দ ক্রোশ দুরে শিয়ালী মহাদেব দর্শন করতঃ 
আরও আট ক্রোশ গমন করিলে “বিঠলেশ্বর” মহাদেব দর্শন হয়। 
বিঠল অর্থে তৈলঙ্গী ভাষায় কুকুর কোন ভক্কের নিবেদিত 
রোটিকা বিঠল ( কুকুর ) রূপে মহাদেব আসিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন 
তদবধি ইহার নাম “বিঠলেশ্বর” হইয়াছে । এই স্থান হইতে ছুই 
দিবস গমন করতঃ মাছুরা জেলায় উপস্থিত হইয়া রেল প্টেসনে 
সেতুবন্ধ রামেশ্বর রোড, ্টেসন পর্যাস্ত টিকিট লইয়া রেলে সেতুবন্ধ 
রামেশ্বর যাওয়! যায়) 
(১. এলাইচ, লবঙ্গ, কপূর সহযোগে চিনির সরব । 
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] 
র দশ যোজন বিস্তীর্ণ শত যোজনমায়তং। 
ৃ রামচন্দ্র সমাদিষ্ট নলসঞ্চয়নঞ্চিতং | 
(| সেতুং দৃষ্ট। সমুদ্রন্ ব্র্গ হত্যাং ব্যপোহতি ॥ 
(পরাশর সংহিতা) 
সাযুদ্রেং সেতুগমনং মহাঁপাতকনাশনং | 
(শ্রীমন্ভাগবতং ) 
সেতুমারভ্যমানস্ত তত্র রামেশ্বরং শিবং | 
ংকল্প নিয়তো! গত্বা পুরীং বারাণসীং নরঃ ॥ 
ৃ আনীয় গঙ্গাসলিলং রামেশ্বর মভিষিচ্য চ। ! 
কষিপ্ত। সমুদ্রে তদ্ধারি বন্ধ প্রাপ্ধোত্যসংশয়ং ॥ . 
(অধ্যাত্বরামায়ণং ) : 
অর্থাৎ 
শ্রীরামচন্দ্রের আদিষ্ট বানরগণের দ্বার! নির্মিত দশযোজন বিস্তৃত 
ও শত যোজন দীর্ঘ সমুদ্র-সেতু দর্শনে ব্রহ্মহত্যা জনিত পাঁপও 
বিনাশ হয়। সমুদ্র সেতু গমনে মহাপাতকও বিনাশ হয়, অন্ত 
পাপের আর কি কথা! । (১) 
(১ পরাশর সংহিতায় রামচন্দ্র কর্তৃক নির্দিত সেতু দশ যোজন বিস্তৃত ও 


শত যোজন দীর্ঘ বলিতেছে ; কিন্তু আধুনিক লঙ্কা যাহ! সিংহল নাে পরিচিত তাহার 
দৈর্ধয বড় জোর পঞ্চাশ ক্রোশও হইবে কি ন! সন্দেহ । স্তরাং এই পুস্তকে বর্ণিত 


£ 
? 
: 
: 
; 
ঃ 
০ 
; 
ঃ 
এ 


এ 


০৭৯ 


সেতুবন্ধ রামেশ্বর। 





ূ 
ৃ কল্প পুর্ববক বারাণণী হইতে গঙ্গাজল আনয়ন করিয়া সেই 
ৃ গঙ্গাজল দ্বারা ধা:মশ্বর শিবকে অভিষেক (কান) করাইয়া সেই 
| শ্লানীয় গল্গাজল সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিলে ব্ত্ব প্রাপ্ত হয়। 
এই সমুত্স্থ সেতুর নাম সেতুবন্ধ । ব্রেতাষুগে রাক্ষপাধিপতি 
: রাবণ কর্তৃক অপহতা সীতাদেবীর উদ্দারার্থ লঙ্কায় গমন জন্য 
: শ্রীরামচন্দ্ের আদেশে নরবানর দ্বারা সেতু বন্ধ হইলে তথা 
. শ্ীরামচন্্ যে শিবলিঙ্গ স্থাপিত করেন সেই শিবলিষ্বের নাম 
রামেখর | শ্ীরামচ্্র লঙ্কায় গমনপুর্রবক রাবণ প্রভৃতি রাক্ষদগণের 
বধ সাধনাস্তে সীতাদেবীকে উদ্ধার করিয়া প্রত্যাগমনকালে মূলত, 
সবর বন্ধন মোচন ভন্ত প্রার্থনা করায় শ্রীরামচন্দ্রের আদেশাুসারে 
রামান্জ লক্ষণ ধঙ্কের ছিলা ছ্বারা সেতুর তিন স্থান ভগ্ন করিয়া 
দিয়াছিলেন | পরী ভগ্ন স্থানের নাম ধনুত্তীর্ণ বা শ্বেত গঙ্গা । 
যে মানব উক্ত ধনুক্তীর্থে গমন করতঃ খেত গঙ্গায় অবগাহন পূর্বক 
শীরামচন্্র প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বর শিবলিদ্ দর্শন করেন তীঁহার আর 
পুবর্জন্ম হয় না। ্বন্ধপুরাণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থ মাহাত্থয 
বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে । £ 

এইস্থান মাজ্জাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কর্ণাট প্রদেশে, মাছুরা 
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; রামেস্বর সেতুবন্ধ (যাহা বঙঁলান দসয়ে রানচত্্র নির্শিত সেতুবন্ধ ও রামচন্দ্র কর্তুক 
? ৫ তু চর 
/ স্থাপিত রাষেশ্বর শিব ) গাায়ণে উক্ত দেতুবন্ধ রামেশ্বর কেন করিক! হয় বুঝিতে 
; পারা যায় না। বিশেষতঃ রামারণে বন্দিত রাবণের লক্ক! উজ্জয়িনীর সহিত সমসত্রে 
1 অবস্থিত। আমি যাহা বর্তমানে স্থানীয় প্রবাদে পাইন্লাছি এখানে তাহাই উল্লেখ 
1 করিয়াছি মাত্র । ইহার বিটারভার সাধারণের উপর দিয়া জাম অব্যাহতি লইলাম। 
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তীর্থকাহিনী । 





জেলার অধীন ভারতমহাসাগরে-_-ভারতবর্ষ ও সিংহল দ্বীপের মধ্যে 
মান্নার উপসাগরের দ্বারা বেষ্টিত ক্ষুদ্র ্বীপোপরি অত্যুন্চ মন্দিরমধ্যে 
রামেস্বর শিবলিঙ্গ ও সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থ । 

হাওড়া হইতে মাক্জীজের রেলভাড়া (১৩) তের টাকা । তথ! 
হইতে সাউথ. ইত্ডিয়ান্‌ রেলে (5০1৮ 177018 [২8115/95) 
রামেশ্বর রোড পথ্যন্ত ভাড়া (৫৮) পাঁচ টাকা বারআানা এবং পুরী 
হইতে রামেস্বর রোড রেলভাড়া (১৪৮৩) চৌদ্দটাকা পনের আনা । 

দারা 06155558. ভোু লনা টা 
সময় গাড়ীতে উঠিয়া, পর দিবস বারটার সময় মাছুর! ষ্টেশনে 
অবতরণ করিলাম। সেই স্থানে হাত মুখ ধুইবারও অবকাশ হইল 
না; তৎক্ষণাৎ ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়ীতে রওয়ানা হইতে হইল । কেহ 
কেহ আহারাদির জন্য এইস্থানে ধর্শীলায় চলিয়া! গেলেন । বাহারা 
চেঙগলপুট হইতে নামিয়া পদব্রজে মাছুরা পর্য্যস্ত আসিয়াছিলেন 
তাহারা এই গাড়ীতে,উঠিয়। চলিলেন। এ গাড়ীর গতিও যেমন 
ধীর ঝাঁকিও তেমনি গৌ-শ কটের স্তায়--স্থিরভাবে কিছুতেই 
বসিয়া থাকা যাঁয় না। গাড়ীতে আরোহীর সংখ্যা কম; তাই 
রক্ষা, নচেৎ প্রাণ লইয়া! টানাটানি । আমরা সকলেই এক এক 
বেঞ্চে শয়ন করিলাম ৷ তাতেই কি ছাই আরাম আছে? ঝাঁকির 
চোটে যেন হাড় পাঁজর খসিয়া গেল । বেলা পাঁচটার সমর সমুদ্র- 
তীরে “সগ্ুপম” নামক ষ্টেসনে গাড়ী পৌছিলে (১ গাড়ী হইতে 


(১) এক্ষণে সকো হওয়ায় রামেস্বর পর্য্যন্ত রেল গিয়াছে । 
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1 নামিয়াপরিভ্রাণ পাইলাম । সাগরকুলে ছোট ছোট নৌকা 
লাগান ছিল, বাত্রিগণ রেল হইতে নামিয়! ধ সকল নৌকায় 
উঠিলে পর মাঝিরা যাত্রী বোঝাই নৌকা লই অনতিদুরে 
মারের সঙ্গে লাগাইল; যাত্রিগণ একে একে যাইয়া 'রীমারে 
উঠিল। যাত্রী উঠা শেষ হইল সীমার অতল জলধি বক্ষ ভেদ 
করিয়া নক্ষত্রবেগে ভুটিল। যতদুর দৃষ্টি চলে ততদুর দেখিতে 

; লাগিলাম। অসীম জলরাশি প্রসারিত হইয়া! দৃক্ষিণগগণে 

; মিশিয়াছে, সমুদ্র যেন অতি ক্রোধভরে তরঙ্গরূপ হস্ত প্রসারিত 
করিয়া ঠেলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। বাতান্দোলিত তরঙ্গমালাঁর 
পরষ্পর আঘাতজনিত ভীমরব শুস্তপথে মিশিয়া ষাইতেছে। 

1 অরঙ্গ সকল ফেনপুঞ্জ উদগার পুর্ধক আনন নাচিতেছে। দেখিলে 

বুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। আমাদের ছ্টীমারখানি 

স্থির জল দিয়া বাইতেছে ; জল-_-কখন নীল, কখন শ্বেত, কখন 

বা সবুক্ঞবর্ণ_নানারঙ্গের জলরাশি অতিক্রম পূর্বক অর্ধ 

ঘণ্ট মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া! বংশীধ্বনি করিয়া ঈাড়াইল; এবং 

সঙ্গে সঙ্গে ছুইখানি নৌকা আলিয়া যাত্রিগণকে লইয়া তীরে নামা- 
ইয়া দিল। আমরা তীরে উত্তীর্ণ হইয়া টিকিট দিয়া ধর্মশালার 
দিকে চলিলাম। অনতিদূরেই ধর্শালা, তথায় পৌছিয়! স্ধাঞ্র 
রম্ধনাদির যোগাড় করিতে লাগিলাম। সমস্ত দিবস গিয়াছে, নান 
আহার ত দুরের কথা _-মল মুত্রত্যাগও হয় নাই । এক্ষণে রামেশ্বর : 
রোডে পৌছিয়া প্রাত£কুতা, সরান ও সন্ধাবন্দনাদি শেষ করিয়া : 
রন্ধন ভোজন করিতে রাত্রি অটিা হইয়া গেল সমস্ত দিন শ্রান্তি : 


নি 
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ক্লান্তির পর রন্ধন ও ভোজন করিয়াছি, সুতরাং এক্ষণে শরীর অলস 
হইগ্া আসিতে লাগিল এবং শয়নাস্তে শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলীম। 
এই স্থান হইতে আট মাইল দূরে রামনাথ বা রাষেশ্বর ধাম! অশ্ব- 
যান ও গোষান পাওয়। বায় ; যেরপ শ্রশস্ত রাস্তা তাহাতে সামর্থ্য 
থাকিলে পদব্রজে যাওয়াই সুবিধাজনক । আমরা শেষরাত্রে উঠিয়া 
পদব্রজে যাঁওয়। স্থির করিয়া নিদ্রিত হইলাম | রজনী শেষে নিদ্রা 
ভঙ্গ হওয়ায় সঙ্গীয় যা্রিগণকে জাগ্রত করিয়া একসঙ্গে রাঁমনাথ- 
ধামাভিমুখে চলিলাম : মধো মধ্যে পথিপার্খে ছুই চাঁর ঘর লোকের 
আবাসবাটী, এবং স্থানে স্থানে ধর্ম্শালার ভগ্নাবশেষ মাত্র দৃষ্ 
হইল । তদ্বযতীত ছুই দিকে কণ্টকাকীর্ণ বনভূমি । এই আট মাইল 
রাস্তা প্রশস্তভাবে বীধান। আমর! এই রাস্ত! অতিক্রম পুর্র্বক বেলা 
আটটার সময় প্রসিদ্ধ পুণাক্ষেত্র রামনাথধামে আসিয়া উপস্থিত 
হইলাম | এইস্থানে বলা উচিত যে, আমরা যে সময় গ্রীমার হইতে 
অবতরণ করি, ঠিক সেই সময়ে রামনাথের পাগ্ডার একজন গৌমস্তা 
আমাদের অবস্থিতি জন্থ অনেকগুলি যাত্রী-নিবাস দেখাইল। 
এই যাত্রি-নিবাসগুলি পাগাগণ নিজবায়ে প্রস্তুত করাইয়া! রাখিয়া- 
ছেন, তদ্বাতীত ধরন্মশালাও আছে! যে কোন স্থানে যতদিন ইচ্ছা 
যাত্রিগণ থাকিতে পারেন, তাহার জন্য বাস! ভাড়া লাগেন! । 
আমর! তিন জনের অবস্থিতির জন্য একটী কুঠারী মনোনীত করিয়! 


' আমাদের আসবাব পত্র সেইখানে রাখিয়া! গোমস্তা পাশার সঙ্গে 


খোঁদ পাগ্ডার আলয়ে যাইয়া তীহীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম । তিনি 
এই তীর্থের কর্তব্য সকল বুঝাইয়া বলিয়া দিলেন, আমরা কিন্ত 
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। বুঝিলাম এই তীর্থে স্নান, তর্পণ ও দর্শন ভিন্ন কোন অন্ঠ ক্রিয়াকাও 


নাই। পাগাঠীকুর যে সকল ক্রিয়! কাণ্ডের কথা বলিলেন তাঁহার 
প্রায় সকলগুলিই পাও মহাশয়ের স্বার্খাধন ব্যতীত আর কিছুই 
নহে, তবে সুখের বিষয় কোন জোর জবরদস্তি নাই । সাধ্য হইলে 
পাগার কথিত মত কার্ধ্য অনেকে করিয়া থাকেন। সে যাহ! হউক, 
আমরা বলিলাম, “কেবল রামনাথ দর্শন এবং যে সকল স্থানে ক্সাঁন 
করিতে হয় তাহাই করিব, অন্য কিছু করিতে পারিব না”__পা্ডা- 
ঠাকুর কিন্ত পুনঃ পুনঃ জেদ করিয়া তদতিরিক্ত কার্ষোর জন্য সম্মত 
করিতে না পারিয়া অগত্যা রামনাথের পুজা ও ভেট বলিয়া কিছু 
আদায় করিয়া তবে শীস্ত হইলেন। অতঃপর উক্ত গোঁমস্ত। ও 
জনৈক ব্রাহ্মণের প্রতি আদেশ করিলেন “লছমন কুণ্ডে” সান 
করাইয়া রামনাথ যায়! রামেখ্বর শিব দর্শন করাইয়া আন । 

যে সকল যাত্রী বহুকষ্টে অতিযত্রে গঙ্গোত্তরী হইতে গঙ্গোদক 
আনিরা রামনাথের মস্তকে স্বহস্তে ঢালিয়া স্নান করাইবেন মানস 
করিয়াছিলেন তাহাদের উক্ত কার্ধ্য স্বহস্তে করা হইল ন৷ ৷ কেন না 
যাব্রিগণ দূরে থাকিয়া রামনাথ দর্শন ভিন্ন নিকটে যাইবার অধিকার 
পান না, সুতরাং এ গঙ্গোদকপূর্ণ ভাও পাগাঠাকুরের নিকট নিতে 
হইল! পাগাঠাকুর প্রতিভাগ্ডের রাজকর (১।০) পচ সিকা ও পুজক 
্রাঙ্গণের দক্ষিণ! (০) চারি আন! মোট (১1০) দেড় টাঁক হিসাবে 
আদায় করিয়া লইলেন। এ কর না দ্বিলে রামনাথের মস্তকে জল 
চড়িবে না। এ দেড় টাকা রাজা পাইয়া থাকেন-_পাগাগণের ইহাতে 
কোন স্বার্থ নাই। রাজার কার্াকারকের নিকট প্ করের টাক 
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সহ গঙ্গোদকপূর্ণ ভাও দাখিল করিয়া দিতে হয়) তিনি পুরোহিতের 
দ্বারা কার্য করান। এই রাঁজফন্দী মন্দ নহে। রাজার এইরূপ 
হীন প্রবৃত্তি ও নীচাশয়তা চিন্তা করিয়া বড়ই ছুঃখিত হইলাম । 
হিনদুরাক্লার ধর্ম__সাধারণের ধর্্মকার্ধ্যে সহায়তা করা) আর ইনি 
কিনা নিজ রাজ্য মধ্যে সুদুর দিগ্দেশীগত তীর্যাত্রিগণের নিকট 
কর আদায় করিয়! পীড়ন করেন। রাজবুদ্ধি কিনা_তাইতে বেশ 
ফিকির করিয়াছেন । এই মৃখ'দেশে সবই সম্ভব পায়। যেখানে 
ভবচন্ত্র রাজ! সেখানে অবশ্তই গবচন্ত্র মন্ত্রীও আছে; আমাদের 
দেশে হইলে বহু নিন্দা হইত। 

আমর! পাগার নির্দেশ মত গোমস্তীর সহিত লছমন কুগ্ডে 
গমন করিলাম। রামনাথের মন্দির হইতে অর্ধ মাইল ব্যবধানে 
এই কুণ্ড$ দেখিলাম ইহা! একটা ছোট পুর্ণ বই আর কিছুই 
নহে। চারিধারই প্রস্তর দ্বারা বাধান। পূর্বদিকে স্নানের ঘাট 
তদুপরি একটা ইষ্টকনির্মিত উন্ম্ত গৃহ । ন্নানের ঘাটে বহুতর 
যাত্রীর ষমাগম হইয়াছে ; কেহ ক্সান করিতেছেন, কেহব! জল 
সক্লিধানে দোপানোপরি বসিয়! ব্রাহ্মণোক্ত মন্ত্র বলিয়া সংকর দিতে- 
ছেন, কেহ ব| উন্ম্ত ইষ্টকালয় মধ্যে বসিয়া দানাদি করিতেছেন ) 
আবার কোথাও কোন ব্রাহ্মণ কোন বাত্রীর সহিত দক্ষিণা লইয়া! 
বাগ্‌বিতগ্ডা ও গণ্ডগোল করিতেছেন ? অন্যত্র কোন ত্রাঙ্গণ কোঁন 
খাত্রীকে নানাপ্রকার ধর্োপদেশ দির! স্বীয় মতলব সিদ্ধির 
চেষ্টা করিতেছেন । স্নানের ঘাট সর্বদার জন্যই সরগরম 
এবং এই দ্ৃশ্ত বড়ই আননগ্রদ। আমরা এই সকল দেখিয়া 
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শুনিয়া আর তরান্ণ ঠাকুরের নিকটে না গিয়া লছমন কু্ডের 
জলে নামিবার উপক্রম করিতেই গৌমস্তা পাঁঙা আমাদিগকে 
ডাকিয়া গৃহে লইয়া বসাইল। তখন ব্রাঙ্গণ আসিফ আমাদিগকে ৃ 
নানারূপ ধর্মের কথা বুঝাইতে লাগিল। স্থানীয় ভাষা আমর! 
সম্পূর্ণ না বুঝিলেও ভাব ভঙ্গীতে যাহা বুঝিতাম__এখন সময় 

1 বুঝিয়া একেবারে অবুঝের মত হইয়া বসিলাম। পাপ্তা ঠাকুরও 

1 আমাদিগকে একেবারে নিরেট বোকা ঠাওরাইয়া বিরত হইলেন। | 

! পাগার ভাবে তাহা বুঝিতে পারিয়া আমর! তিন জনই উঠিয়া লছ- 
মন্‌ কু যাইয়! সান করিলাম, সংকম্পদিবার জন্যও আর ঠাকুরকে 
ডাকিলাম না । তখন ঠাকুর এককালীন নিরাশ হইয়। একজন 
কনেবলসহ উপস্থিত হইক়া প্চারি পয়সা হিসাবে কর দিতে হইবে” 
বলিয়। আমাদের উপর দাওয়া করিয়া বসিল। তখন অনন্ঠোপার 

( হইয়া কেহ কেহ এ কর দিল, কেহ কেহ বা গোলমাল করিয়া 

; চলিয়! গেল। বাসায় উপনীত হইয়া বন্জাদি পরিবর্তন করতঃ রামনাথ 

দরশনার্থ গ্রস্ত হইলাম । গোমস্ত। পা একটা তাত্র ঘড়া সহ 
আসিয়া বলিল “দর্শন করিয়া আসিবার সময় মন্দিরমধ্যস্থ গোরীকুও 
হইতে জল আনিতে হইবে, &ঁ জলই রন্ধন ও পান করিতে হইবে ।” 
বাহিরে যেখানে যে কুগুই থাকুক সে সকল জল রন্ধনাদদি কার্ষ্যে 

ব্যবহত হয় না। এ সকল কুণ্ডোদক বিস্বাদ ও গ্ষার বিশিষ্ট। 

: আমরা তায ঘড় হস্তে করিয়া ৬রামনাথ দর্শনে চলিলাম। 

( লছমনকুও হইতে আন্ত করিয়া রামনাথের মন্দিরের সদর দ্বার 

পর্যস্ত এক মাইল পরিমিত প্রশস্ত পথের উভয় পাঁর্মত সহ 
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ভাবে স্থানীয় লোকের বসতি, দোকান গৃহ ও ধর্মশীলা । আমরা 
এই উভয় পার্থ সৌধালয়ের মধাস্থিত প্রশস্ত পথের উপর দিয়! 
অদ্ধ মাইল গমনের পর পুরুদ্ধারে উপনীত হইলাম ; পুৰদ্বারটা প্রায় 
(৬০৭৩) ষাট সন্তর হাতের নান উচ্চ নহে--ব্রিতলবিশিষ্ট । প্রবেশ 
পথ প্রায় দশ হস্ত গুরাশস্ত ; উচ্চ অনুমান বিংশঠি হস্ত পরিমিত । 
আমরা কম্মিন কালেও এরূপ প্রকাণ্ড দেবালর দর্শন করি নাই; 
এই দেবালয়ের মধ্যে একটা পুক্ণী ও উদ্নশটা কুগুতীর্ঘ আছে। 
দেবালয়ের আয়তন চাঁরি মাইল, এবং এই স্থান উচ্চ প্রাচীর দ্বার! 
বেষ্টিত। পুর্ব্ব পশ্চিমে বৃহত দ্বার, আমার! পূর্ব দ্বার দিয়া প্রবেশ 
করিলাম। পর্রবোপলক্ষে এই দেবালয়ের মধ্যে বাজার বসে। বহুতর 
যাত্রীর সমাগম হওয়ায় তখন এই স্থান একটা নগ'র পরিণত হয়। 
তথৎকালে রামনাথের অশ্ব, হম্তী প্রভৃতিকে বহুমূলা বন্ত্রীভরণে 
সজ্জিত করিয়! বাদ্য ভাও সহ বাহির করা হয়। সর্ব! নৃতা, 
গীত, বাদ্য ও আনন্দকোলাহলে স্থানটী আনন্দময় হইয়া উঠে । 


. প্রত্যহ রাত্রিকালে আট দশটা বড় বড় ইলেকৃটটি.কলাইট, 


(11০07০71500 দ্বারা আলোকিত কর হয়) ইহা 
ভিন্ন নাট মন্দিরের প্রথম ছারদেশে দীপমাল। ও নাটমন্দিরের 


মধ্যে ঝাড়, লষ্ঠন ছারা আলোকিত করা হয়। আমরা ইতস্ততঃ 


ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে দেখিতে শ্রীরামনাথের শ্রীমনিরের 
সন্ুথস্থ উক্ত নাটমন্দিরে প্রবেশ করিয়া গললগ্রীকুতবাসে 
দণ্ডায়মান হইয়া ঘোর কৃষ্ণপ্রস্তরনির্মিতি লিঙ্গরূগী ভূতভাবন 


- ভৰানীপতি ৬রামেশ্বরকে দর্শন করিতে লাণিলাম। নিকটে যাইবার 
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প্রথা না থাকায় ৬রামনাথের স্দুখস্থ নাটমন্দির মধ্য্থ প্রন্তর 
নির্শিত প্রকাণ্ড ষণ্ড পারে ই যাত্রিগণ দণ্ডায়মান থাকিয়া! রামনাথ 
দর্শন করিয়া থাকেন। আমরা! দর্শনান্তে শ্ীমন্দির প্রদক্ষিণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলাম । 

শীমন্দিরের চতুর্দিকেই প্রশস্ত প্রাঙ্ণণ, প্রাঙ্গণের চারিধারই 
লহ! দালান দ্বারা বেষ্টিত, তন্মধ্যে বহুতর দেব দেবীর ৃত্তি) 
আমর! এ সকল দেবদর্শন করিতে করিতে শ্রীমনির সম্মুখস্থ 
নাটমন্দিরে উপনীত হইয়! ভবতয়হারিমী, জগজ্জননী_ পার্বতী 
দেবীকে সাষ্টাঙ্ে প্রণিপাত পূর্বক মারের ভূবনমোহিনী অপরূপ 
রূপ দর্শন করিলাম । মায়ের গ্রস্তরমরী ছিতুজামুর্তি--আগাদমত্তক 
বহুবিধ রদ্ালঙ্কারে অবস্কৃত হইয়া অপূর্ব ্রীধারণ করিয়াছেন । 
দর্শকবৃনদ স্থানে স্থানে বসিয়া. কেহ কেহ সুর-তান-লয়-যোগে শ্রুতি- 
মধুর স্তব পাঠ করিতেছেন। কেহ কেহ তান্পুরা বা সেতার 
লইয়া ভঙ্গন গান করিতেছেন, কেহ কেহ তদগতচিত্তে 
জপ বা ধ্যান করিতেছেন, কেহ কেহ বা ভাবাবিষ্ট হইয়া! আনন্দময়ী 
মা'র আনন্দমরী মৃত্তি দর্শন করিতেছেন। মা-_সদানন্দম়ী, তাই 
এলে পুর্ণানন্দ বিরাজমান । শ্রীরামনাথের মন্দিরের স্তায় ঝাড়,লঠন 
দ্বারা এ মন্দিরটাও উত্তমরূপে স্ুজ্জিত। এই সকল দর্শনান্তে 
মা'কে প্রণাম করিয় মন্দির পরিক্রমণ করিলাম । এই মন্দিরের চতু- 
দিকও দেবালয়ে বেষ্টিত। দেখিতে দেখিতে পরিক্রমণ করিতে হয় । 

পার্ধতীদেবীর রন্ধনশালার সন্নিকটে একটা কুগুতীর্ঘ আছে। 
বতগুলি কু আছে তাহার মধ্যে এইটার জল সর্বাপেক্ষা ভাল। 
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কিন্ত কোন. যাত্রীকেই এই কু স্পর্শ করিতে দেওয়। হয় না। 
তালাচাৰি দ্বার! সর্বদা! বন্ধ থাকে | এ কুণ্ডের জলেই পুজা, ভোগ 
ও রন্ধনাদি হইয়া! থাকে । আমরা কুগুরক্ষককে একটা পরস! 
দিয়া কুণ্ড হইতে এক ঘড়া জল লইলাম ; যে কয়েক দিবস তথায় 
ছিলাম উক্ত উপারে.পানীয় জল সংগ্রহ করিতাঁম। ৮ রামনাথের 
মন্দিরের অপরদিকে একটা কাছারী আছে, তাহাতে অনেকগুলি 
কর্মছরী নিযুক্ত. আছেন; ত্বাহারা রিগ্রহের আর ব্যয়ের সমস্ত 
হিসাব রাখেন। অপর একটী গৃহে পর্বোপলক্ষে বিগ্রহ সঙ্জীর 
আন্বাঁব সমুদয় রক্ষিত আছে। অন্ত একটা গৃহ ভাগারপান! ) 
তৎসন্লিহিত অপর গৃহে কা্যকারকর্দের থাকিধার স্থান। এই 
সকল গৃহ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে গঠিত নহে। সমস্ত গৃহের ছাদ 
পরস্পর সংলগ্ন থাকায় জল ব৷ হুর্যযকিরণ প্রবেশ করিতে পারে নাঃ 
অথচ স্থানে স্থানে ভিত্তি না থাকায় উন্মুক্ত পথে বাুপ্রবাহ ও 
আলোক প্রবেশ করিতে পারে। আমরা ইতস্ততঃ সমস্ত পুৰী দর্শন 
করিয়া পুর্বোক্ত কুও হইতে জল লইয়! বাসায় আসিয়! রন্ধন ও 
ভোজন নির্বাহ করিলাম । 

শ্বেতগঞ্গা ব ধন্ু্তীর্থ-ইহ1 রামনাথ ধাম হইতে আট মাইল 
দুরে। স্থলপথে-_পদব্রজে বা গে।শকটে, অথবা নৌকাযোগে-_ 
সমুদ্রপথে যাওয়া যায়। আমরা অন্তান্ত বাত্রীর সঙ্গে একযোগে 
জলপথে যাওয়ায়, যাতায়াতের নৌকাভাড়া প্রত্যেককে. ছুই আন! 
করিয়া দিতে হইয়াছিল। রাঁত্রিশেষে_ চাঁরিটার সময় নৌকায় 
উঠিয়া বেলা সাতটার সময় শ্বেতগঙ্গার ্ানঘাটে পৌছিলাঁম। 
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সেতুবদ্ধনের সমীপস্থ সমুদ্রের বালুকাময় স্তরই.শ্বেতগন্গা । এই 
স্থানে সংকর পূর্বক স্নান করিতে হয়। মন্ত্র বলিবার ব্রাহ্মণকে 
ছু একটা পয়সা দিলেই তিনি সংকক্ের মন্ত্র বলিয়া স্নান করান। 
তস্ভিন্ন এখানে অন্য কোন কর্তব্য কা্ধ্য নাই। আমর! স্নানান্তে 
নৌকাযোগে এগারটার জময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। 

পরদিবস প্রাতঃকৃত্য সমাপনাস্তে চব্বিতীর্থ স্নানে চলিলাম। 
রামলাখের পুরীর মধ্যেই উনিশটী কৃ তীর্ঘ আছে ; অবশিষ্ট পাঁচটা 
পুরীর বাহিরে__কিঞ্চিৎ ব্যবধানে । এঁ সকল কুওতীর্থের পৃথক্‌ 
গৃথক্‌ নাম আছে ? তবে এই কুগুগুলি ইদারা বই আর কিছুই নয়। 
উহার নিকট যাইয়! জলোভোলনপুর্বক স্নান করিতে হয়। এইকূপে 
চধ্বিশটী কু্ডে স্নান সমাধা করিয়া বাসায় ফিরিতে বেল! প্রায় 
এগারটা বাজিয়া গেল। আহারাস্তে বৈকালবেলায় রামদ্বারকায় 
চলিলাম। রামঘ্ারকার নাম শুনিয়া মনে মনে নানারূপ কল্পনা 
করিয়াছিলাম; এক্ষণে উপস্থিত হইয়া দেখি আমাদের সে কল্পনা 
জলসা মাত্র ॥ রামনাধের মন্দির হইতে একমাইল দুরে উন্নত 
বানুকান্তপোপরি একমাত্র ইষ্টকনির্মিত ছোট একটা গৃহ বৈ আর 
কিছুই নহে। অভ্য্তরে্রীরামচন্্রের পদাঙ্কিত একখানি প্রস্তর 
গ্রথিত আছে। প্রবাদ-_রামচন্দ্র আগমনকালে এইস্থানে প্রথম 
উপবেশন করিয়াছিলেন--সেই পদচিহ্ন এই গৃহের ছাদে 
উঠিলে সেতুবন্ধরামেখবরের চতুঃদীমাই দৃষ হয়। আমরা তথা 
হইতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। এই স্থানের 
দর্শনীয় বাহা কিছ এই পর্যযত্তই শেষ হইল। 
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অস্থানে লোকের বসতি সংখ্যা অতি কম। সাধারণ একটা 
বাজার আছে তাহাতে সামান্য তরীতরকারী যাহ! পাওয়া যায়, 
তাহাও হুর্দম ল্য। ছুই তিনখানি মিঠাইয়ের দোকান আছে, ভাঁহাতে 
তদ্দেশীয় খাদ্য প্রত্তত হইয়া অত্যধিক যূল্যে বিক্রীত হয়। 
ফলকথা এই স্থানে আহাধ্য দ্রব্য ভালরূপ পাওয়া ষায় না । থানা, 
পোষ্টাফিন্‌, টেলিগ্রাফ, আফিনূ ও একটা খয়রাঁতি ভাক্তারখাঁন! মাত্র 
আছে । জল ভাল নয়__হাওয়1 মন্দ নয়। 


০৮৮০ ৯িিপপউউউউিপসি পিপিপি 
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কামাধ্যা। 
দেব্যাস্ত যোনিপাঁতেন কামাখ্যাপীঠমুত্তমং | 
সর্বেরবোকুষস্ত তজ্জাতং ভূক্তিমুক্তিবিধায়কং ॥ 

( শিবপুরাণষূ ) 
যোনিপীঠং কামগিরো কামাখ্য। তত্র দেবতা । 
যত্রান্তে ব্রিগুণাতীতা রক্তপাষাণরূপিণী ॥ 
যত্তরাস্তে মাধবঃ সাক্ষাছমানন্দোহথ ভৈরবঃ | 
সর্ব্বদা বিহরেদ্দেবী তত্র মুক্তির্ন সংশয়ঃ ॥ 
তত্র শ্ীভৈরবী দেবী ভত্র নক্ষত্রদেবতা । 
প্রচণ্ড চণ্ডিকা তত্র মাতঙ্গী ত্রিপুরাত্িকা ॥ 
বগলা কমলা তত্র ভূবনেশী সধৃমিনী | 
এতানি নব পীঠানি সংশস্তি বরভৈরবাঃ ॥ 
সর্বত্র বিরলা চাহং কামরূপে গৃহে গৃহে । 
গোৌরীশিখর মারুহু পুনর্জন্ম ন বিদ্যুতে ॥ 

( পীঠমালা ) 
মনোভবগুহামধ্যে রক্তপাষাণরূপিণী ৷ 
তন্তাঃ স্পর্শনমাত্রেণ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ 
€ কামাখ্যাতন্ত্রমূ ) ৃ 
পিসি 


২৯৩ 


-পাতিভিশিচাপিউপিিপপিপিশাশীটশিশিিশিউ৮ল০িসিস। 


পুপিশিশিপিশপিশীশিশিপিশীশিশীশিিপিপশীপিসপশ শশী 
তীর্থকাহিনী ৷ 





অর্থাৎ 
বিষুচক্রে ছিন্ন! ভগবতী সতীদেবীর যোনিদেশ কামপর্কতে 
পতিত হওয়ায় ভুক্তি (অশেষভোগ ) ও মুক্তিদায়ক সর্বোত্তম 
কামাখ্যা নামে গীঠ হইয়াছে । 
কামগিরিতে যোনি পতিত হওয়ায় সেই স্থানে যোনিগীঠ 
ও কামাখ্য। নামী দেবী আছেন। যে কামপর্বতে ভ্রিগুণের * 
' অতীতা রক্ত পাষাণরূপিণী কামাধ্যাদেবী বিরাজিতা এবং মাঁধব- 
রূপী উমানন্দ নামে ভৈরব বিরাজিত, যেস্থানে দেবী সকল 
সময়ে বিহার করিয়া থাকেন, সেই কামগিরিতে শ্রীভৈরবী তারা, 
শচণ্ড, চণ্ডিকা, মাতঙ্গী, ত্রিপুরাত্মিক বগলা, কমলা, ভূবনেশ্বরী ও 
ধূমাবতী এই নবগীঠািষ্াত্রী দেবীগণকে শ্রেষ্ঠ নবতৈরব রক্ষা 
করিতেছেন । দেবী বলিয়াছেন “অন্য স্থানে আমি বিরল। হইলেও 
কামরূপে কুমারীবূপে গৃহে গৃহে বিরাঁজিতা আছি ।” 
যে ব্যক্তি মনোভব (যোনি) গুহামধ্যে রক্তপাষাণরূপিণী 
মহামুদ্র। স্পর্শ করে তাহার পুনর্জন্ম হয় না? 
আসাম প্রদেশে গৌহাটী জেলায়-_-সহর হইতে তিন মাইল 
দুরে নীলাচলোপরি কামাখ্য! দেবীর মদ্দির। 
শিয়ালদহ হইতে গৌহাটা (৪৮৯) চারিশত উননবব।ই মাইল, 
স্টীমার ভাড়া সমেত রেল ভাঁড়া (৮৩১০) আট টাক! সাড়ে তিন 
আঁন। ৷ শিয়ালদহ হইতে রওয়ান! হইয়া দামুকদি়া পর্যন্ত আসিয়া, 
স্ীমারে পল্মানদী পার হইন্লা সীড়াঘাটে পুনরায় গাড়ীতে উঠিয়া 
তিস্তা পর্যাস্ত আসিয়া তথা হইতে অন্ত গাড়ীতে ধুবড়ি পৌছা যায় 
নি সরি 


পিপিপি লিপির 








কামাখ্যা । 





উজ ্ 


এবং যুবড়ি হইতে ্টীমার যোঁগে গৌহাঁটা বাইতে হয়। পূর্ব 
; বিভাগের যাত্রিগণ যাহারা আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে (45521 
1; 8৩7৪1 [২৪11585) যাইবেন তাহারা উক্ত রেলের লম্ডিং জংসনে 
; গাড়ী পরিবর্তন করিস ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়ীতে গৌহাটী পৌছি- 
; বেন; গৌহাটা জেলা হইতে শিলংএর বান্ধা রাস্তায় তিন মাইল 
যাইয়! কামাখ্য। পর্বতারোহণ করিতে হয়। পর্বতের পাদদেশ 
হইতে শিখর পর্য্যন্ত প্রশস্ত সোপানাবলী গ্রথিত থাকায় অনায়াসে 
গমন করা যায়; গর্বতারোহণ জন্য ডুলিও পাওয়া যার। অনুমান 
দেড় মাইল পথ উদ্ধে উত্থিত হইলেই কামাখ্য। মায়ের স্ববৃহ* 
মন্দির পাওয়! যায়, তন্মধ্যে মহামুদ্র। (যোনিপীঠ )। মহামুদ্র 
একটা ক্ষুদ্র গুহা, সর্বাদাই স্বর্ণনির্দিতি টৌপর দ্বার আচ্ছাদিত 
থাকে । মহামুদ্রীর মন্দির দ্বারদেশে চতুভূজ। সিংহবাহিনী জগন্মাত! 
জগদ্ধাত্রী দেবীর প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তি প্রতিঠিত! আছেন, অনেক 
ফাত্রীই তাহার পুজা করিয়! থাকেন। 

গৌহাটা পৌছামাত্রই পাও! উপস্থিত হইয়! যাত্রিগণকে সঙ্গে 
লইয়া যাইয়া অবস্থিতি জন্ত উপযুক্ত বাঁস! প্রদান করেন। যাত্রি- 
গণকে বাপ! ভাড়া দিয়া থাকিতে হয়, তবে ছু'একটী যাত্রী হইলে 
বাসা ভাড়। করিতে হয় না, পাগাগণ নিজ বাড়ীতেই স্থান দিয়া 
। থাকেন । 

কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের উত্তর দিকে চতুক্ষোণ প্রশস্ত একটা 
কুণ্ড আছে; কুণ্ডের চতুষ্পার্খ প্রস্তর বারা বাধান। স্থানীয় লৌক 
স্নান ভোজনাদি কার্ধ্যে এই কুণ্ডের জলই ব্যবহার করিয়া থাকেন ? 


) 
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তীর্থকাহিনী । 





যাত্রিগণকেও এ জল ব্যবহার করিতে হয় যাত্রিগণ এইস্থানে 
আগমন করতঃ প্রথমতঃ এই কুণ্ডে অবগাহন পুর্ব্বক ম্নান ও তর্পণ 
করিয়া তীর্থ প্রাপ্তি নিমিত্ত পার্বণ শ্রাদ্ধ করিবেন। শ্রাদ্ধের সমস্ত 
দ্রব্ই পাগডাগণ সংগ্রহ করিয়! দিয়! শ্রাদ্ধ করাইয়া থাকেন । কুণ্ডের 
দক্ষিণ ঘাটের উভয়দিকে প্রস্তর বারা বেদ্িকার মত উচ্চ করিয়! 
বাধন আছে,সেই স্থানে বসিয়। শ্রাদ্ধ করিতে হয়। তৎপর পীঠপুজ। 
ও কুমারী পুজা উভয়ই সাধ্যান্থদারে ষোড়াশোপচারে করিতে হয় । 
স্থানে কুমারী পুজা, কুমারীকে ভোজন করান এবং কুমারীকে দান 
করাই প্রধানকাধ্য | কামাখ্যা-তন্তরে উক্ত হইয়াছে__ 

পুজিতৈকা কুমারী চেস্তবৈব পুজনং ভবে । 

কুমারী-পুজনফলং ময়া! বক্ত,ং ন শক্যতে ॥ 

একা চেদৃযুবতী দেবি পুজিতা স্বাতমলোকিতা। 

সর্ববাএব পরা দেব্যঃ পুজিতাঃ স্থ্য নঁ সংশয়ঃ ॥ 


অর্থাৎ 
কুমারী পুজনের ফল আমি বর্ণনা করিতে অশক্ত। একটী 
কুমারী পুজিতা হইলেও তোমারই পৃজ। হয়ঃ আর যদি একটা মাত্র 
যুবতীর অর্চনা কর! যায় তন্বারাই সমস্ত দেবীগণ পুরজিতা হইয়! 
থাকেন। পু 
অনস্তর কালী, তারা প্রভৃতি আরও নয়টা যোনিপীঠ আছে, 
সে সকল দর্শন ও পুজা করিতে হয়! পাঁগাগণ সঙ্গে থাকি! 
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দর্শন ও পুর্জা করাইয়া থাকেন । ভূমিকম্পে অনেকস্থান লুপ্ত হওয়ায় 
সমস্ত দর্শন হয় না, অথচ পাণাগণ নবযোনি দর্শনের এক আনা 
হিসাবে দক্ষিণ লইতে ছাড়েন না। উমানন্দ ভৈরব দর্শন করিতে 
হইলে গৌহাঁটী হইতে নৌক| যোগে যাইতে হয় ব্রহ্গপুত্র নদের 
মধ্যে শ্বীপাঁকার পর্বতোপরি ইনি প্রতিষিত। বর্ষাকালে ব্র্মপুজের 
আোতোবেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় কোন নাবিকই তথায় যাইতে 
সাহসী হয় না। ততিন্ন অন্ত সময়ে যাত্রিগণ অনায়াসে যাইয়া 
উমানন্দ ভৈরব দর্শন করিতে পারেন। 

এই স্থানের প্রধান একটা কার্ধা স্বীয় ইষ্ট মন্ত্র সিদ্ধির জন্ 
পুরশ্চরণ করা এবং শ্রায় সকল যাত্রীই পুরশ্চর্ণ করিয়া থাকেন। 
তঙ্তে লিখিত 'আছে-_নীলাচলে বার, তিথি ৰা! কুর্ম, চক্রাদি কিছুরই 
আবশ্তক হয় না, সে জন্ত অনেক যাত্রীই কেহ খণ্ডা পুরস্চরণ,-_. 
কেহ মহা পুরস্চরণ করিয়া থাকেন ; ব্রান্মণ-ভোজন কা্যমাত্রেই 
কর্তব্য। শাস্ত্রে লিখিত আছে-_ 


যদ্যদঙ্গং প্রহীয়েত জ্ঞানতোহজ্ঞানতো হপি বা। 
তৎ সর্ধং সাঙ্গতাং যাতি ব্রাহ্ষণস্ত চ ভোজনাৎ ॥ 
অর্থাৎ 


জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যদি কোন কার্যোর অঙ্গহানি হয়, 
তবে ত্রা্মণ ভোজন দ্বারা সেই সেই কাধ্টের সেই সেই অঙ্গ 


পরিপূর্ণ হন়্। এজন্ত এস্থানেও ত্রাঙ্দণ ভোজন করান অব্ঠ 


কর্তব্য। 


কে... রাহা রা যারে রা র কারার 





স্পা 


তীর্থ-কাহিনী। 








বশিষ্টাশ্রম_-গৌহাটা জেলা হইতে দক্ষিণে পীচ ক্রোশ দুরে 


পর্দতাভান্তরে বশিষ্ঠাশ্রম । এইস্থানে ব্রাঙ্গণগণ ত্রিসন্ধ্যা করিলে 


৯ 


পুর্ব পুর্ব সন্ধ্যা পতিত জণ্নত পাপ হইতে মুক্ত হন। বশিষ্ঠাশ্রমে 
যাইতে হইলে আহারীয় ভ্রব্য সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়, পরস্থানে কিছুই 
পাইবার উপায় নাই । গৌহাটী জেলা হইতে বাধ রাস্তায় তিন মাইল 
পথ অতিক্রম পুর্ব্বক পর্বতমধ্যস্থ নিবিড় বন-জঙ্গলময় সংকীর্ণ 
পথে এক ক্রোশ গমন করিলে আশ্রম পাওয়া যায় । আশ্রমের 
চতুর্দিকই পর্বত ও অরণা, এরূপ জনশূন্ঠ নিবিড় অরণ্যে যে হিং 
জন্ত নাই তাহা বিশ্বীম হইল ন1) কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কোন জন্ত 
আমানের দৃষ্টিগোচয় হয় নাই। সে যাহ! হউক, এই স্থানে বশিষ্ঠ- 


- দেবের প্রস্তরময় মন্দির এবং তৎ্সন্গিহিত প্রশস্ত নাটিমন্দির মাত্র 


ৃষ্ট হইল। এই মন্দিরদ্বয় কোচবিহারের ভূতপুর্ব মহারাজের ব্যয়ে 
নির্মিত; যাত্রিগণ এই নাটমন্দিরে অবস্থিতি করেন। এই নাট 
মন্দিরের পশ্চান্তাগে অনতিদুরে নিঝ'রবারি কল কল রবে প্রবাহিত 
হইতেছে । অতি শীতল ও সুনিম্মল জল-পান ও অবগাহনে 
আতপতাপে তাপিত পথিকের ক্ষণকাল মধ্োই শ্রাস্তি দুর হয়। 
স্থানটার স্বভাব সৌন্দর্য্য মন্দ নহে- প্রকৃতির যেন গুরু গম্ভীর 
প্রশান্ততাব । আম, জাম, পনস প্রভৃতি নানাবিধ ফল ও পুষ্প- 
পাদপন্বার। আশ্রমটা পরিশৌভিত ; ফল কথা স্থানটা শান্তিময় 
মুনি খষির আশ্রমের উপবুক্তই বটে। আমরা এই স্থানটীতে 
উপস্থিত হইয়! দিবা রাত্রি সেইথানেই যাপন করিলাম। পরদিন 
প্রাতে রগুনা হইয়া অতিশ্রমে পদক্রজে মধ্যাহ্ন কালে বাসায় 
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আসিলাম। তদনস্তর ব্রাহ্মণ ও কুমারী ভোজন করাইয়। খাশক্তি 
দান দ্বারা সকলকেই সন্তষ্ট করিতে হইল। কামাধ্য৷ তস্ত্রে কথিত 
আছে কামাখ্যাবাসিনী কুমারীগণই দেবীরূপ!; কোন. গ্রকারে 
ইহাথের প্রাতি অবজ্ঞা! বা অভক্তি প্রদর্শন করিতে নাই, প্রত্ুতঃ 
ভক্তিভাবে ইহাদিগের সপ্তোষ সাধন করা উচিত। 

এই কামাখ্যায় বহু পাণ্ডা ও মালাকার বাস করে। মালাকারেরাই 
মহামৃড্রা মান করাইয়া পট্টবসন দ্বারা আবৃত করতঃ পুষ্পমাল! দ্বারা 
উত্তম রূপে লঙ্জীভূত করিয়া তদুপরি স্বর্ণ নির্মিত টোপর সবার 
আচ্ছাদিত করিয়' মন্দির হইতে বাহির হয়; তদনস্তর পূজক ব্রাহ্মণ 
মায়ের পুজা ও ভোগাদি সম্পন্ন করিয়। থাকেন। প্রবাদ যে 
মায়ের আদেশীমুসারেই এরূপ নিয়ম প্রচলিত হইয়! আসিতেছে । 
ইহাতে মালাকারগণের প্রতি মায়ের যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রমাণিত হয়। 
অন্থবাচীতেই কামাখ্য! দর্শনের প্রশস্তকাল, কিন্তু তৎকালে দিন- 
ত্রর মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকায় কেহই মায়ের দর্শন পায় না; তখন 
পুজা ভোগ সমস্তই বন্ধ থাকে। অস্থুবাচী অস্তে দরজা খোল! হয়, 
আবার পূর্বের ন্যায় দর্শন ও পুজা চলিতে থাকে । স্থানের কার্ধ্য 
সকল সম্পন্ন করিতে অষ্টাহের কমে হয় না। যাতায়ঃত ও স্থানীয় 
খরচ প্রস্থতিতে প্রতি যাত্রীর প্রায় পঁচিশ টাক! আবশ্তক । 

স্থানীয় লোকের স্বভাব অতি নম, পাগাগণ যাত্রীর সহিত 
সকলেই ভদ্রোচিত ব্যবহার করিয়! থাকেন এবং সকলের অবস্থা 
অতি হীন। ইহাদিগের ভাষা ও আচার ব্যবহার এবং চাল চলন 
সকলই বাঙ্গালীর ন্তায়। সকলেই আমিষভোজী, পর্বতের উপরেই 


কদিন 


তীর্ঘকাহিনী। 





একটা সামান্ত বাজার আছে, তাহাতে সাধারণ গৃহস্থের আবস্তকীয় 
সমস্ত খাদ্যাদিই পাওয়া যায়? বিশেষ প্রয়োজন হইলে জিনিস 
পত্র গৌহাটা সহর হইতে খরিদ করিয়া আনিতে হর়। স্থানটা দিন 
দিনই অরণ্যময় হইতেছে। স্থানীয় স্বাস্থ্য মন্দ নয়, জল একমাত্র 
পূর্বোক্ত কুণ্ডের । বনু সাধু সন্ন্যাসী নিয়তই এই স্থানে উপস্থিত 
থাকেন। সাধু সন্ন্যাপী গণ মায়ের প্রসাদ পাইয়া থাকেন 7 যাত্রি- 
গণও সাধু সন্ন্যাসীদিগকে কিছু কিঞ্চিৎ দিয়া থাকে । 





চন্ট্রশেখর ব৷ বালাকুগ্ু। 

পশ্চিমে ব্যাসকুণুঞ পূর্বে মন্দাকিনী স্মৃতা। 
উত্তরে চম্পকারণ্যং দক্ষিণে বাড়বানলঃ ॥ 
এতৎ ক্ষেত্র ময়া প্রোক্তং পঞ্চক্রোশং মহাফলং। 
যঃ কশ্চিম্মিয়তে জন্তনির্ববাণমধিগচ্ছতি ॥ 
শ্রীচন্্রশেখরে রম্যে লোকামর-বিধায়িনি । 
কলো৷ কাশ্যাধিকা প্রীতিঃ শ্রীচন্দ্রশেখরে নগে ॥ 
যদি কদাচিৎ পুরুষঃ পুণ্যবান সতকুলোন্তবঃ। 
গত্বা চ ভ্রিয়তে তত্র স গচ্ছেচ্ছিবসম্সিধিং 1 
বারাঁণস্তাঞ্চ কৈলাসে চন্দ্রশেখর পর্বতে । 
বিশেষতঃ কলিষুগে বসামি চন্দ্রশেখরে ॥ 
চ্টলে দক্ষিণো বাহুর্ভৈরবশ্চন্জ্রশেখরঃ | 
!  ব্যক্তরূপা ভগবতী ভবানী তত্র দেবতা ॥ 
1 তশ্তৈব কটিদেশস্ছে! বিরূপাক্ষো মহেশ্বরঃ | 
রুদ্রলোকং সমাপোতি যঃ সমারোহয়েন্নরঃ ॥ ঃ 
শ্ীচন্দ্রশেখরারোহে মুক্তিমাপ্রোতি মানবঃ। ৃ 

ংশতিকুলসহিতঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥ ; 
(চন্দ্রশেখরমাহাত্যং, পীঠমালা 5) ৃ 


হত শীটিশিশি ২ পসশসত 


|] তার্থকাহিনী। র্‌ 
অর্থাৎ 
পশ্চিমে ব্যামকুণ্ড পূর্বের মন্দাঁকিনী গঙ্গা, উত্তরে চম্পকারণ্য, 
1 দক্ষিণে বাড়বানল-_এই চতুঃসীমাবস্থিত পঞ্চ ক্রোশপরিমিত স্থানের 
নাম চন্রশেখর | এই ক্ষেত্র মধ্যে কোন প্রাণী মৃত হইলে নির্বাণ 
; মুক্তি প্রান্ত হয়। অতি রমণীয় এই চন্দ্রশেখর ক্ষেত্র মন্ষ্যের ; 
অমরত্ব বিধান করেন। শ্রীত্রীশিব বলিয়াছেন “কলিযুগে কাশী. 
ক্ষেত্র অপেক্ষাও এই চন্ত্রশেখর পর্বত আমার অধিকতর শ্রীতিগ্রদ। 
যদ্দি কোন সতকুলোড্ব পুণ্যবান পুরুষ চন্জ্রশেখরে গমন করিয়া 
সেইখানে দ্রেহত্যাগ করেন, তবে তিনি আমার সান্নিধ্য প্রাপ্ত হন। 
কাশীক্ষেত্র, কৈলাস ও চন্দ্রশেথর-__এই তিন স্থান আমার প্রিয় 
হইলেও কলিযুগে চন্দ্রশেখরেই বাস করিয়া থাকি । শ্রীচন্রশেখর 
আরোহণ করিলে লোকে মুক্তি লাভ করিয়৷ বিংশতি কুল পর্যাস্ত 
শিবলোক প্রাপ্ত হয়” । 
চট্টলে দেবীর দক্ষিণ বাহু পতিত হওয়ায় তথায় ব্যক্তরূপা| 
। ভবানীদেবী ও চন্দ্রশেখর নামে ভৈরব বিরাজিত আছেন। 
1 শিয্পালদহ হইতে সীতাকুণ্ড ্টেমনের রেলভাড়া (৪1০) চারি 
টাকা নয় আন|) সীতাকুও ষ্টেসনই চন্দ্রনাথ তীর্থের ছ্রেসন। 
চন্দ্রনাথ তীর্ঘে যাইবার এখন কোন কষ্ট নাই। আদাম বেঙ্গল 
রেল (2558£9 3908981] [21125 ) হওয়াতে সকলেই সকল 
স্থান হইতে অতি সহজেই যাতায়াত করিতে পারেন। এই তীর্থ 
যাইবার ন্ত চারিটা রাস্তা আছে। পূর্ববঙ্গ ছাড়া মান্দাজ, বোস্বে, 
পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম দেশবাসীকেই কলিকাতা পৌছিয়া শিয়ালদহ 
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সীর্ঘি---২িিিশীশীশী 


চন্্রশেখর বা বালাকুণ্ড। 





হইতে গোয়ালন্দ হইয়া ট্টামারে, ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত আসাম 
বেঙ্গল রেলওয়ের (25521 35591] ২911%85 ) প্রধান ষ্রেসন 
চাদপুর, হইয়া! যাইতে হয়। পূর্ববঙ্গ বাসিগণ অর্থাৎ টাকা, 
ময়মনসিংহ জেলার লোক সকল নারায়ণগঞ্জ হইয়া গ্রীমারে টাদপুর, 
আর আসাম বিভাগের যাত্রী সকল ছীমারে গোঝ়ালন্দ হইয়া টাপুর 
পৌছিয়! রেলে সীতাকুণ্ড ষ্টেসনে আসিয়া নামিতে পারেন। আর 
যাহারা কলিকাতা হইতে একেবারে স্টীমারে ষাঁইবেন,তাহারা চট্টগ্রাম 
জেলায় পৌছিয়৷ ট্রেণে সীতাকুণ্ড ছ্টেসনে পৌছিতে পারেন। 
শিয়ালদহ হইতে গোয়ালনন্দ রেল ভাড়া (১/০) এক টাকা পনের 
আনা, তথ| হইতে চাদপুর ই্ীমার ভাড়া (১1০) এক টাঁক। চারি 
আনা । টাদপুর হইতে পুনরায় রেলপথে সীতাকুণ্ড ষ্টেসনে রেলভাড়া 
(১9৫) এক টাক! সওয়! ছয় আন!1। 

যাত্রিগণ ট্রেণ হইতে অবতরণ করিবা মাত্র খোদ পাণ্ডার 
গোমস্তা আসিয়া যাত্রীদিগকে অতীব যত্বের সহিত লইয়া যাইয়! 
বাপ প্রদান করেন এবং সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দেন) তাহাতে 
যাত্রিগণকে কোন কষ্ট পাইতে হয় না। যাত্রিগণ ইচ্ছান্ুদারে 
যে কোন গোমস্তার সহিত যে কোন পাগওার বাড়ী যাইতে পারেন। 
যতদ্দিন থাকিবেন খোদ পাণ্ডার গোমস্তা সঙ্গে থাকিয়া উপস্থিত 
কাঁধ্য নির্বাহ করাইয়া দিয়! থাকেন। খোদ পাশ্তার বেতনভোগী 
্রাঙ্মণ আছে, ত্বারা তৈর্থিক তাবৎ কার্ধ্য নির্বাহ হয়, তজ্জন্য 
উক্ত ব্রাহ্মণকে স্বতন্ত্র কিছু দিতে হয় না। 
এই স্থানের কার্ধ্য_কুস্ডাদিতে বান, তপ্পণ, শ্রাদ্ধ, দেব দর্শন, 
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তীর্থ-কাহিনী । 





পুত, ব্রাহ্মণ ভোজন প্রভৃতি ; যাহার যেমন ইচ্ছ৷ তিনি সেই রূপ 
অর্থব্যয়ে সকল কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে পারেন৷ শ্রস্থানের পাণ্ডা- 
গণের স্বভাব অতি নম্র; ষাত্রিগণের সহিত বেশ ভন্দরোচিত ব্যবহার 
করিয়া থাঁকেন। থোদ পাণ্ডীর কার্ধ্য সাফল্য প্রদ্ধান কর! ; তাহাও 
যাত্রিগরণের ইচ্ছাদত্ত অর্থেই হয়। শিবচতুর্দশীই চন্দ্রনাথ দর্শনের 
প্রশস্ত কাল। 

এই তীর্থে দর্শনীয় বহুতর বিষয় আছে; সে সকল বিস্তাররূপে 
বর্ণন করিতে হইলে এই পুস্তকের কলেবর অত্যন্ত, বর্ধিত হয়, 
এজন্য সংক্ষেপে এই স্থানের কার্ধ্য সকল লিখিত হইল। 

ব্যাসকুণ্ডতীর্থ__এইস্থানে স্নান ও তর্পণ ; কুগপার্খস্থ মন্দিরে 
ব্যাসাদি দর্শন, স্পর্শন, যথাশক্তি পুজা, নমস্কার, বট্ুকমূলে পঞ্চলোসই 
প্রদান, জল সেচন, প্রদক্ষিণ ও প্রণাম। 
তীর্থ প্রাপ্তি শ্রাদ্ধ অথবা অশক্তপক্ষে ভোজাদান বা পিওদান । 
জ্যোতির্ময়-__-অগ্নিদর্শন, স্পর্শন, হোম ও প্রণাম) 
সীতাকুণ্ড--ন্নান ও এইস্থানে পঞ্চ কুগুদর্শন । 
মন্সথনদে স্নান ও তর্পণ এবং এই স্থানে দক্ষিণাকাঁলী দর্শন ও 
প্রণাম । 

সয়স্তুলিঙ্গ দর্শন, ্পর্শন, পূজ! ও প্রদক্ষিণাদি। 

গয়াক্ষেত্র- পার্পশ্রাদ্ধ, মাতৃ, পিতৃ, স্ত্রী ফোড়শী ও মুগ্ডন। 

সরস্বতীশিলায়--উনকোট্ বিরূপাক্ষ শিবদর্শন। 

পাতালে__হুরগৌরী ও দ্বাদশ শীলগ্রাম দর্শন | চন্দ্রনাথ 
দর্শনাদি 
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চন্ত্রশেখর । 
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বাড়বকুণ্ডে_ নান, তর্পণ ও হোম? 

ব্যাসকুণ্ডে ও দধিকুণ্ডে”-ন্নান ব1 অভিষেক । 

লবণাক্ষকুণ্ডে--নান, তর্পণ ও হোম! 

হুর্য্যকুণ্ডে_অভিষেক ও হোম। 

সহঅধারায়- স্নান ও তর্পণ। 

ব্রন্ধকুণে নান । 

স্ুরধুনী গ্জায়__স্নান, দর্শন, স্পর্শন ও হোম। 

কুমারীকুণ্ডেন্নান, ত্পণ, হোম ও কুমারী পুজা । তৎপর 
ব্রাহ্মণ ভোজন ও সাফল্য গ্রহণ ইত্যাদি করিতে হয়। 

হুয়ভূনাখাদি-ন্থয়ভূনাথের মন্দির প্রায় একশত বত্রিশ হাত উচ্চ 

পর্বাতোপরি অবস্থিত। এই স্থানে আরোহণ জন্ ইষ্টকনির্শরিত কুড়িটা 
সিঁড়ি আছে; এই সোপান শ্রেণী দ্বারা উপরে উঠিতে হয় 
আরোহণে বিশেষ কষ্ট নাই। এই মদ্দিরটী পর্বতের সমতল ক্ষেত্রের 
উপর, মন্দিরের তৃতীয় প্রাকোষ্ঠে স্বয়সুলিঙ্গ দর্শন ও পুজান্তে তথ! 
হইতে অবতরণ করিয়া অন্ত পথে পর্বতারোহণ করিতে হয়৷ এরই 
গথ পূর্বাপেক্ষা অগ্রশস্ত ও বন্ধুর ; ধীরে ধীরে পর্বতের কটিদেশ 
পর্যন্ত উঠিলে বিরূপাক্ষ শিবমন্দির পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত সবর 
নাথের মন্দির অপেক্ষা এস্থান প্রা ছয়শত' হাত উচ্চ-__পর্বতের 
সমতল স্থানে ১ তথায় বিরুপাক্ষলিঙ্গ দর্শন ও পুজা অস্তে চন্দ্রনাথ 
দর্শনে উঠিতে হয়। চন্্রনাথের মন্দির প্রা সাতশত ত্রিশ হাঁত উচ্চ 
পর্বাতের শীর্ষদেশে--দমতল স্থানে। স্থান. অত্যন্ত দূরারোহ্‌, 
গথ-অশ্রশস্ত ও বন্ধুর । অনেকস্থানেই গাছ ও লতার আশ্রয়ে 
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উপরে উঠিতে হয় ও মনুষ্য ব্যতীত তথায় অন্ত জীব আরোহণ 
করিতে পারে না। পথটা এতই দুরারোহ বে বলবান ব্যক্তি. 
কেও পথিমধ্যে ছই একবার বিশ্রাম করিতে হয়। ভগবান 
চন্্রনাথের কৃপায় অতি বুদ্ধগণও ধীরে ধীরে এ পথ আরোহণ করিয়া 
থাকেন। আমর! অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে আরোহণ করিয়া শিখর 
সমীপস্থ হইয়াছি, এমন সময় হঠাৎ নিম দিকে দৃষ্টিপাত করার 
মস্তক ঘূর্ণন ও গরাত্র কম্পন উপাস্থিত হুইল, সুতরাং নিক্পপার 
হইয়া পথিপার্খে বসিয়! পড়িলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামাস্তে প্রকুতিন্থ 
হইয়া পুনরায় উত্ধীবলোকনে উঠিতে লাগিলাম। কঠিন পরিশ্রমে 
ক্রমে ক্রমে সেই ছূর্গম পথ উত্তীর্ণ হইয়! শিখরদেশে উপনীত 
হইয়া দেখিলাম অল্লোচ্চ মন্দির মধ্যে প্রীন্রীচন্্রনাথ শিধলি 
বিরাজিত আছেন। ষাত্রিগণ ভক্তি-রসাভিষিক্ত চিতে মন্দির মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া লিঙ্গরূপী চন্দ্রনাথের অর্চনা করিয়! আত্মাকে 
চরিতার্থ করিতেছেন। আমিও সমভিব্যাহারী ধাত্রিগণ সহিত 
মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করতঃ শ্রী্রচন্দ্রনাথ দর্শন ও পুজাদি 
করিয়! অতুল আনন্দান্থতব করিলাম) এবং বাহিরে আসিয়া 
মন্দির সমীগস্থ অঙ্থখ বৃক্ষের নুশীতল ছায়ায় উপবেশনাকে 
তথাকার অপুর্বব শোভাদণন করিতে লাগিলাম। গ্রাম, নগর, 
অক্টালিকা, সরোবর, বন, উপবন, নদ, নদী, সাগর, পর্বতশ্রেণী, 
কন্ধর ও ভূগুদেশ গ্রভূতি এককালীন নয়নপথে পতিত হওয়ায় 
তাহাদিগের পরমাশ্্য্য অনস্ত সৌনধ্য সন্দর্শন করিয়! আনন্দামৃত- 
রসে মনঃপ্রাণ অভিষিক্ত হইতে লাগিল । শ্রন্রীচন্্রনাথের কি 
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অত্যানন্দদাঁয়িনী বাসস্থলী, ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য স্থ্টকৌশল, এই 
সকল প্রত্যক্ষ দরশশন করিয়া মহা মহিমার অর্ণব জগদীশ্বর মহেশ্বরের 
বিভূতির প্রশংসা! গান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বাস্তবিকই তখন 
আগার অস্তঃকরণে কি এক অনির্ধচনীয় ভাবের আবি9ভাব হইল 
তাহা এই ক্ষুদ্র লেখনীতে বর্ণনা করিতে অক্ষম। পাঠক ! যদি মন 
প্রাণ জুড়াইতে চাও, যদি পাপতাঁপে তাপিত দেহ সুশীতল করিতে 
চাও, যদি শ্বভাবসৌনধর্য দেখিতে টাও তাহা হইলে অবিলম্বে 
চন্দ্রনাথ দর্শনার্থ চক্রশেখরে গমন কর। 

অনস্তর অপর রাস্তা দিয়! ক্রমে ক্রমে অবতবণ করিয়! বাঁসাঁয় 
আদিলাম। চন্্রশেখর পর্তত সমস্তই তীর্থময় ) পর্বতের মধ্যভাগে 
সীতাকুণ্ড, ব্যাসভীর্ঘ; গুহ! মধ্যে শভুনাথ গয়া (মন্্ধনদ ) (১) 
এস্থানে পিতৃগণের পিগুদানে পিতৃগণ চিরতৃপ্তি লাভ করেন। 
যাত্রিগণ মন্মথনদে ন্লানকরতঃ পি প্রদান করেন) সীতাকুণ্ 
হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণে বাড়বাকৃণ্ড; অত্যন্ত গভীর জন্ত নিয়ে 
লৌহজাল বসান আছে, এঁ জালের উপর দীড়াইয' স্নান করিতে 
হয়। কুণ্ডের একদেশ দিয়! দিবারাত্রি অনবরত অগ্নি জলিতেছে, 
এই পবিত্র অত্যাশ্চর্য অগ্রিময় জলকুণ্ড বিস্ময়জনক | সময় 


(১) লোকগরম্পরায় শ্রুত হওয়া যায় চন্্রশেখরে গরাহরের পদগয়া, কিন্ত 
তাহার প্রঙ্গা বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। পরস্ত গয়া্রের পদ পীঠাপুরে পতিত 
থাকার প্রাণ পাওয়া বায়; তদ্িয়ে যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে । যেমন কারীধানে 
শিবগয়া, অযোধ্যার রাস! ইত্যাদি আরও গয়া আছে মেইসত চন্্শেখরে 
শভৃগয়া। 
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সমর সমস্ত কুণ্ড অগ্নি ব্যাণ্ত হইয়া এ অগ্থি তৎক্ষণাৎ স্বস্থানে 
যাঁইতেছে। এই অগ্রিতে হোম করিতে হয় । পাতালতল হইতে 
এই জলাগ্নি উিত হইয়! অতিরিক্ত জল একটা প্রণালী দ্বারা কুগ্ড 
হইতে নিফাসিত হইয়া ব্যাসকুণ্ডে পতিত হইতেছে | অগ্রে এই 
ব্যাসকুণ্ডে স্নান করতঃ বাড়বকুণ্ডে গ্গান করিতে হয় । কু্ডের জল 
1 সথখোষ। এই বাড়বকুণ্ডের বহির্ভাগে অনতিদুরে দধিকুণ্ড, লবণাক্ষ- 
কুগু ও সর্ধযকুণডগ্রদ্ৃতি কুণতীর্ঘ আছে। দবিকুন্দে দুগ্ধ নিঃক্ষেপ 
ৃ 
ঃ 


ৃ মাত্রেই দধি হয়, লবণাক্ষ কুণ্ডের জল লবণাশ্বাদ » হৃর্য্যকুণ্ডের 

; অগ্রি কিছু বেগুনিবর্ণ। কি পরমাশ্চ্ট কৌশলে এক স্থানে এই 

; প্রকার বিভিন কুণ্ড সকল সমাৰিষ্ট হইয়াছে তাহা পর্যালোচনা 

২ করিয়া কোন্‌ মানব চমতক্ৃত না হয, বা কৃতন্ত হৃদয়ে মহা- 

£ মহিমান্বিত মহেশ্বরের শত শত ধন্যবাদ ন! দিয়! থাকিতে পাঁরেন। 

ৃ অতঃপর গুরুধ্বনি ও সহত্রধারাও অতি আশ্চর্য্য দৃশ্ত । 

ৃ গুরুধ্বনি ইহ শিল্পময় পর্বতান্গ__গণ্শৈলের পাদ দেশ, অত্যরন 

| পরিসর বিশিষ্ট একটু স্থান) এইস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত আছে, 

; কোনরূপ দাহ পদার্থের সংশ্ব নাই এবং অগ্নিও দৃষ্ট হয়না 

; অথচ পাত্াচ্ছাদিত জলিতাগ্ির স্তাঁয় গুরুতর ধ্বনি শ্রুত হওয়া যায়, 
 কৌতুকদর্শী দর্শকবৃন্দ মধ্যে কেহ কৌতুকচ্ছলে কোন প্রকার ; 
; দান পদার্থ দিবামীত্রই অগ্নি জলিয়া উঠে। এইস্থান হইতে ; 
: সহধীর! যাইতে হয়, ইহা একটা জল প্রপাতের স্তায়? অত ৃ 
২ পর্বতের শিখরদেশ হইতে জলগাশি বহুধারায় প্রাবপ বেগে নিষ্কে র 
1 পড়িতেছে, জল অতি স্থশীতল সুনির্্ল,_পানাবগাহনে সম্পূর্ণ 


পাশাপাশি িিিশিশিশিশিও 





শৈত্যজ্থ অন্থভুত হয়। তথাকার স্ুস্ি্ধ মারুতহিকলোলে সমস্ত 
্লাস্তি দুরীভূত হইয়া! নিরুগম স্থথ সঞ্চার হইতে থাকে। চন্দ্র 
শেখরের যাবতীয় তীর্থই অত্যাশ্চ্য্য ও অলৌকিক। এইস্থান 
হইতে আবার পর্ববতশী্যসথব্রহ্মকুণ্ডে যাও, দেখিবে তথাকার কুণ্ডের 
জল চিরোক-_অর্দ মাইল ব্যবধানেই এইরূপ কাণ্ড সীতাকুণ্ড 
স্টেসন হইতে আট মাইল দুরে কুমারীকুও ঠেস, সেখানেও . 
দেখিৰে জলের উপর অগ্নি জ্বলিতেছে। এই সকল অত্যাশ্চর্ধ্য 
ঘটনা দরশন জন্য কাহার ইচ্ছা না বলবতী হয়? 

শিৰচতুর্দশীতে এইস্থানে সীতার বাজারে একটা মেলা বসে 
এবং তৎকালে বছুতর খাত্রীর সমাগম হয়। আহারীয় সমস্ত ভ্রব্যই 
সীতার বাজারে গাওয়া যায়। এইস্থানে থানা, পোষ্টাফিস, স্কুল, 
ডাক্তারখানা এবং মুন্সেফী আদালত আছে; এই স্থান চট্টোগ্রাম 
জেলার অধীন, চট্টোগ্রাম বিভাগ ) 


অবস্তী। 


 পাঁপাদবস্তী সা বিশ্ব মবন্তীতি নিগদ্যতে। 

! যুগে যুগেহ্তানান্সী সা কল! বৃজ্জয়িনীতি চ॥ 
 বিপঙ্গো যত্র বৈ জন্তঃ প্রাপ্যাপি শিবতাং স্ফটং | 
. ন পুতিগন্ধং প্রাপ্ধোতি, ন সমুচ্ছিয়তে কচিৎ ॥ 

. যমদূত। ন যস্তাং হি প্রবিশন্তি কদাচন। 

: পরং কোটিনি লিঙ্গানি তন্তাঁং সম্তি পদে পদে ॥ 

। হাটকেশো! মহাকাল স্তারকেশ স্তথৈবচ। ৃ 
. একং লিং ত্রিধা ভূত্বা ভ্রিলোকীং ব্যাপ্য সংস্কিতঃ ॥ 
, জ্যোতিঃসিদ্ধবটো জ্যোতি স্তে পশ্যন্তীহ যে দ্বিজাঃ | : 
. অথবা শ্ীমহাকাল ত্রষ্টারঃ পুণ্যরাশয়ঃ। 

; মহাকালম্ তলিঙ্গং ধৈদৃষ্িং দৃষ্টিভিঃ কচিৎ। 

: নম্পৃ্টীস্তে মহাপাপৈ'নদৃষ্টান্তে যমোভটেঃ । 
_ মহাকাল মহাকাল মহাকালেতি সম্ভতং । 

: স্মরতঃ স্মরতো! নিত্যং ক্মরকর্ণাম্মরাস্তকে ॥ 

) (কাশীখওডং ) 


রী 
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অবস্তী। 





অর্থাৎ 

বিশ্বকে পাপ হইতে অবন্‌ (রক্ষণ) করে বলিয়! সেই পুরীর নাঁম 
অরস্তী। যুগে যুগে এ পুরীর ভিন্ন ভিন্ন নাম হইলেও কলিকালে 
উজ্জয়িনী বলিয়া বিখ্যাতা হইয়াছে । এইস্থানে মৃত্যু হইলে শ্রাঁণি- 
গণ শিৰস্ব প্রাপ্ত হয়, শবদেহ-পুতিগন্ধ বা অধোগতি প্রাপ্ত 
হয় না। যে অবস্তীপুরীতে যমদূতগণ প্রবেশ করিতে পারে না, সেই 
আবস্তীপুরীতে কোটা কোটা শিবলিঙ্গ আছেন । একমাত্র শিব- 
লিঙ্গ হাটকেশ্বর, মহাকাল, ও তারকেশ্বর, এই ব্রমুদ্তিতে ত্রিভুবন 
ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন। সিদ্ধবট নামক স্থানে জ্যোতির্জিঙ্গ 
আছেন, দ্বিজগণ তাহার দর্শন করেন। মহাকালকে দর্শন করিয়া 
সাহারা বিপুল পুণ্য সঞ্চর করিয়াছেন তাহারাও তীহাঁকে দর্শন 
পায়। সংসারতাপে তাপিত ব্যক্তিগণ মহাঁকাল লিঙ্গ দর্শন 
করিলে তাহাকে আর পাপ অথবা বমদুতগণও স্পর্শ করিতে পারে 
না ধাহারা মহাকাল, মহাকাল এই নাম মাত্র নিরন্তর জপ করে 
বিষু এবং মহাদেব তাহাদিগকে স্মরণ করেন। 

এইস্থান রাজপুতনা--মাঁলব রাজ্যের রাজপানী। পূর্বের গোয়া 
লিয়ারের মহারাঁজার অধিকারে ছিল, এক্ষণে পিদ্ধিয়ার মহারাজার 
অধিকার তুক্ত হইয়াছে । এই তীর্থ সিপ্রা নদী তীরে । অবস্তীর 
বর্তমান নাম উজ্জয়িনী। 

হাওড়া হইতে উজ্জয়িনীর রেলভাড়া! (১১০) এগার টাকা নয় 
আনা। ইষ্ট ইত্ডিয়ান্‌ রেলে (559৮ [119 চ৪11%55) হাতরস্‌, 
তথা হইতে অন্ত গাড়ীতে মধুরা,_সথুরা হইতে বোদ্বাই বরদা 
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এগ সেণ্টণল ইগ্ডিয়ান রেলে (730752% 73৪০৪. ৪7 
0০০৮] [00120 22315) নাগদহ--লাগদহ হইতে গ্রেট 
ইত্ডিয়ান্‌ পেনিন্ম্থলার রেলে (0768 10018 72620109019 
91125) উজ্জয়িনী ষ্টেসন। এই ষ্টেসন হইতে এক মাইল দুরে 
সিপ্রা! নদী তীরে একটা ধর্শশশালা আছে । 

সপ্তপুরী (১) মধ্যে অবস্তী অন্ততম পুরী, ইহ! দর্শন না৷ হওয়ায় 
অনেক সময়েই মনে বড় ছুঃখ উপস্থিত হইত । শরীর ক্ষণভন্গুর-_ 
আধি ব্যাধি জড়িত; তার পর, সাংসারিক কার্ধ্যে লিপ্ত থাকায় 
অনেক সময় অনবকাশত আছেই, এতসিন্ন সঙ্গী যোজন! হয় ন!, 
এই সকল কারণে ভাবিতাম বুঝি অবস্তী দর্শন আমার ভাগ্যে 
নাই। অবস্তী দর্শন জন্তু আগ্বহ থাকা সন্ধেও, নানা কারণে 
যেমন নৈরাশ্তই প্রবল হইতে লাগিল, আবার অন্যদিকে নৈরাশ্যের 
সঙ্গে সঙ্গে মনোবেগ ক্রমে বর্ধিত হইয়া চিতচাঞ্চল্য বাড়াইয়া দিতে 
ছিল, এবং সত্য কথা বলিতে যেন সেই চিত্রচাঞ্চল্যে বিচলিত 
হুইয়া অবশেষে স্থির করিলাম “মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন” 
-এই মনে করিয়া চিরবাঞ্ছিত অবস্তীধাম দর্শনে যাইতে 
ক্কতমংকল্প হইলাম। কিন্ত সঙ্গী যোজনা হয় না, শেষ 
স্বপ্রামবাসী বৈদেশিক পথানভিজ্ঞ একটা লোককে কিঞ্চিৎ 
অর্থান্গকুল্য ত্বীকারে সহযাত্রী করিয়া! এবং গয়না, কাশী, প্রয়াগ, 
বৃন্দাবন দর্শনার্থ) আরও চারিটা বাত্রী সহকারে ১৩১৭ সালের 


(১) পরিশিষ্ট দেখ । 
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২র! আষাচ তারিখে বাড়ী হইতে রওনা হইলাম। পশ্চাছুক্ত . 
যাঁ্রীদিগের সঙ্গে গা, কাশী, প্রয়াগ দর্শনাস্তে বৃন্দাবনে কিছুদিন : 
অবস্থিতি করিয়া লোকপরম্পরায় অবস্তী যাইবার পথ ঘাঁট কির়ৎ- 
পরিমাণে অবগত হইলাম । ; 

১০ই আাবণ প্রাতে অবস্তী বা উজ্জয়িনী গমনাভিলাষে বৃন্দাবন : 
হইতে রওনা হইলাম | বৃন্দাবন স্টেসনে যাইরা উজ্জয়িনীর টিকিট 
না পাওয়ায় এক আনা দিয়! মধুর! জংসনের টিকিট লইয়া রওনা 
হইলাম। মথুরা জংসন ষ্টেসনে অবতরণ করিয়াই গুনিলীম : 
উজ্নীর গাড়ী প্রস্তুত, শী্ই রওনা হইবে, তখন তাড়াতাড়ি 
(৬৫০) তিন টাকা পনের আনায় টিকিট লইয়া! গাড়ীতে উঠিয়া ; 
বসিলাম। আটটার সময় গাড়ী ছাঁড়িল। গাড়ীতে উঠিয়া দেখি, 
আমরা ভিন্ন আর একটাও বাঙ্গালী নাই, সমস্তই হিন্দুস্থানী লোৌকে 
পুর্ণ, গাড়ীতে আলাপ করিয়া যে সুখী হইব সে আশাও নাই; 
এমন গুলে “তত্র মৌনং হি শোভনং”। স্থতরাং এই ভাবিয়া 
বেঞ্চের কোন্ঠেসা হইয়া! বপিয়া প্মহাঁকাল* চিস্তার় কাল ; 
কাটাইতে লাগিলাম। সময় বুঝিয়! ভবখপুর স্টেসনে জলযোগ 
করিয়! লইলাম। ক্রমে দিবাঁবসান হইয়া! রাত্রি হইল,__-রাত্রিতেও 
মধ্যাহ্ের স্তায় একটা ষ্টেসনে গাড়ী কিছু ৰেশী কাল থাকার আমরা 
নামিরা পুনরার জলযোগ করিয়া লইলাম। জলষোগান্তে গাড়ীতে 
উঠিয়। কখন শয়নে--কখন উপবেশনে রাত্রি প্রায় অতিবাহিত 
হইয়া পাঁচটার সময় নাগদা-জংসন ্টেসনে নামিরা প্রাতঃকৃত্য শেষ 
করিলাম। নাগদা! হইতে সাঁড়ে সাতটার সময়ে জি, আই, পি, 


দি. কায রি র্যা রা মরা লারা 


কুকি 





তীর্থ-কাহিনী। 





(1. ৮. 82158) রেলে উঠিয়া তিনটী ষ্রেসন যাইয়। 


উজ্জঞয়িনী ছ্েসনে অবতরণ করিলাম । এইস্থানে অবতরণ করিবা- 
মাত্রই পাও! (কিশোরিলাল ) যুটিয়া গেল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
সহরের মধ্যদিয়া একমাইল গমনাস্তে সিপ্রাতটে রামঘাটে রুদ্র 
সাগরের নিকট ধর্মশালায় আশ্রয় লইলাম। ধর্ম্মশালায় বস্ত্রাদি 
রাখিয়! স্নান ঘাটে ফাইয়। স্নান, তর্পণ ও পিগঘানাদি শেষ করতঃ 
মহাকাল দর্শনে চলিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি সপ্তপুরী মধ্যে 
অবস্তী অন্যতম পুরী | এই অবস্তী দর্শনে জপ্তপুরী দর্শন পুর্ণ 
হইল) তারপর, ছাদশ জ্যোতির্লিগ মধ্যে মহাকাল অন্ততম 
ল্লযোতির্পি্, ইহাকে দর্শন করিব, হৃদয়ে অপার আনন্দ উপস্থিত 
হইল। বহুদিন যে আশাবীজ হৃদয় ক্ষেত্রে বপন করিয়াঁছিলাম, 
ইদ্দানীস্তন মনে হইত এ বীজ উর মৃত্তিকায় ব! প্রস্তর মধ্যে 


রোপিতের স্তায় কখন অস্কুরিত, পুষ্পিত কিম্বা ফলিত হুইবে ; 


না) কিন্ত পিতামাতা! ও কুলদেবতার আশীর্বাদে আজ সেই 
আঁশা ফলবতী হওয়ায় ভ্বদয়ে অতুল আনন্দান্থভব হইতে লাগিল। 
শস্তি, ক্লান্তি, ক্ষুৎপিপাসা যেন মুহুর্তের জন্ত অস্তহ্থিত হইয়। 
গেল। পাগ্াঠাকুরের নিযুক্ত লোকের সঙ্গে সেই কালাস্তক-_- 


" ; কাঁলভয় নিবারক মহাকাল দর্শনে অগ্রসর হইতে লাঁগিলাম। 


যে রাম ঘাটে মানাদি করিয়াছি ঁ ঘাটের উপরেই পিশীচমুক্তেশ্বর 
শিবলিঙ্গ দর্শন, পুজা ও বনদনাদি কিক! তথ! হইতে কিঞ্িৎি 
বাবধানে সঙ্গমেশ্বর লিঙ্গ দর্শনাদি করিলাম। তৎপর অগন্তোম্বর 
শিবলিঙ্গ দর্শনাদি করিতে হয়| কাশীতে যেমন মহাকাল তৈরব-_. 


এ 


? 
; 


০ 


; 

; 

? 

; 

) 
কুক 


অবস্তী। ? 





পতিতার 


এস্থানেও সেইরূপ অগন্তে্বর লিঙ্গ। ইহার পু্জনাদির পর 
হর্যদেবী ও অন্পূর্ণা দর্শন ও বন্দনাঁদি অস্তে কিছু দুরে গমন করিলেই 
মহাকালের মন্দির পাওয়া যায়। এস্থানে যতগুলি মন্দির আছে 
তন্মধ্যে এই মন্দিরটা সর্বপেক্ষ! বৃহৎ্। ঘুরিয়৷ ফিরিয়। মন্দির 
মধ্যস্থ পথে তলদেশে যাইয়া জোতির্লিঙ্ রী মহাকাল শিবলিঙ্গ 
দর্শন করিতে হয়! এই মহাকাল শিবলিঙ্গ উচ্চে হস্তদ্বয় 
পরিমিত স্থ দৃশ্ত । মহাকালের পুর্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে ভক্ত 
ব্রাহ্মণগণ বসিয়। স্বরসংযোগে স্তবা্দি পাঠ করিতেছেন । আবার 
কতকগুলি যাত্রী ভক্তি ভরে, গদ্গাস্বরে মুস্থোচ্চারণ করির! 
মহাকালের মন্তকোঁপরি গঙ্গাঞ্জল বিন্বদলাঁদি অর্পণ করিতেছেন, 
কেহ কেহ বা তৃপৃষ্ঠে জান্ুসংলগ্ন. করতঃ গললম্বীকৃতবাসে কৃত 
গলি পূর্বক মহাকালের দিকে ছৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আত্মনিবেধন 
করিতেছেন। এ সকল ভক্তবুনের দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয় 
সকলের মুখেই একটা অলৌকিক, অভূতপূর্ব, অপার্থিব ভাবের 
আবির্ভাব হইয়াছে । আমিও সদানন্দের আনন্দনিকেতনে আগিফ্বা 
অপার পরমানন্দলাভ করিলাম । আমি শ্রীশ্রীমহাকালকে দর্শন করি- 
তেছি এমন সময় সহসা মহাকালের মন্দিরের ভিত্তিগান্রে দৃষ্টি নিপ- 
তিত হওয়ায় শ্ীত্রীপার্বতী মাত! দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন । তদর্শনে 
মনে হইল, বুঝি এই কৈলাস ধাম,__তাই হুরপার্তী এক সঙ্গে 
বিরাজিত। কলিতে প্রীয় মন্ুষ্যই অধর্ঘ্াচারী, অবিশ্বাসী এবং 
অলম প্রন্কৃতি ) নতুবা যদি কৈলাস জ্ঞানে এইস্থান দর্শন করেন ; 
তাহা হইলে অনায়াসেই জীব টাকি লাভ করিতে পারেন, কিন্তু 
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আয়াসসাধ্য কার্যে কেহই প্রবৃত্ত হইবেন না বলিয়াই বোধ হয় 
এই স্থানের নাম উজ্জ়িনী দিয়াছেন। সে যাহা হউক, 
আমরা শ্রীশ্রীমহাকাল ও পার্বতী মাতাকে দর্শন পুজা, আত্ম- 
নিবেদন, প্রণিপাতপুর্বক তথ| হইতে বহির্গত হইয়া অন্কপথে 
কয়েকটা সোপান অতিক্রমাস্তে এ মন্দিরের উপরতালায় উঠিলাম 
মন্দিরটী যে দ্বিতল তাহা প্রথমে জানিতে পারি নাই, উপরে 
উঠা জানিলাম মন্দিরটা--দ্বিতল। মহাকালের মন্তকোপরি 
মন্দিরের মধ্যস্থানে ও'কারেশ্বর নামক স্থাপিত শিবলিঙ্গ আঁছেন । 
তাহাকে দর্শন, পুজা, স্পর্শন ও প্রণাম করিয়া ধর্ধশালায় 
প্রত্যাবর্তন করিলাম! অহারান্তে আর কোন স্থানেই যাওয়া 
হইলন|; পূর্ববদিন দিবা রাত্রি রেলে অতিবাহিত হইয়াছেঃ সেজন্য 
আহারাস্তে আলম্ত ও শ্রাস্তি কিছু বেশী বোধ হওয়ায় আমর! 
দিবসের অবশিষ্ট ভাগ ও সমস্ত রাত্রি ধর্মশালাতেই বিশ্রাম করিলাম । 
পরদিবস সকালে শধ্য! ত্যাগ করিয়া প্রাতঃক্কত্য সমাপনাস্তে স্নান, 
সন্ধ্যা বন্দনাদি শেষ করিয়া পাও! ঠাকুরের নিযুক্ত লোক সঙ্গে 
লইয়া স্থানীয় দেব দর্শন ও পঞ্চ ক্রোশ পরি-ক্রমণার্থ বহির্গত 
হইলাম। সমস্ত পথ গাড়ীতে যাওয়া যার না, বিশেষতঃ পদক্রজে 
দেবদর্শনে গমনকরা শাস্ত্রোক্ত এবং চিত্ত প্রসন্পকর, সেইজন্ত 
পদ্ব্রজেই চলিলাম। দর্শনীয় শ্রাত্যেক স্থানের ও প্রত্যেক দেবতার 
ধরতিহামিক ঘটনা লিখিতে গেলে শ্রস্থ বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িবে 
বলিয়া সংক্ষেপে সমস্তবিবৃত করিলাম । 

সিপ্রীতটে পিশাচসুক্রেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন প্রণামাস্তে রামঘাট, 
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অবস্তী। 





ছব্রিঘাট, গন্ধবর্ববতীঘাট,গন্ধরর্ব মহাঁদেব শিবলিঙ্গ? মঙ্গলঘাট, অনস্ত 
ভগবান (বিষুসূর্তি) গণপতি প্রভৃতি দেবদর্শন করিয়া দত্তাত্রেয় ঘাটে 
উপনীত হইতে হয়। এই ঘাটের পর পারে মহারাজ! রপজিৎ সিংহের 
আবাস স্থান__এ ঘাট হইতেই উহ দৃষ্ট হয়! তৎপর শ্রয়াগ ঘাটে-_ 
প্রয়োগেশ্বর শিবলিঙ্গ, মহা শ্শান, তিলভাগডঙ্বর শিবলিঙ্গ ) তাহার 
কিঞ্িৎ ব্যবধানে বটবৃক্ষতলে ছোট একটা মন্দির মধ্যে রণমুক্তেশ্বর 
শিবলিজ দর্শনাদির পর তৎসন্লিহিত কপিলঘাট বা কপিলতীর্থে স্নান 
করিতে হয়। এই স্থান হইতে সিপ্রাতট পরিত্যাগ করিয়! কিয়- 
দূরে ভর্তৃহরির গোফা (গুহা) আসিতে হয় । এ গোফাতে মহারাজ 
বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্বনামখ্যাত মহাকবি ভর্ভৃহরি 
তগন্তা করিতেন। তাহা! পবিজ্র স্থান বোধে অনেক যাত্রীই 
দর্শন করিয়া থাকেন। শ্রী গোফার উপর প্রস্তর দ্বার! একটা গৃহ 
নির্শিত হইয়াছে। বর্তিকাহস্তে গৃহমধ্যস্থ পথ দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া 
তলদেশে যাইলে তাপসের আসন মাত্রই দর্শন হয়, অন্যকিছু দর্শ 
নীয় নাই। আমরা এ পবিত্র স্থান মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিয়া বাহিরে 
আনিয়া একটী সাধুর নিকটে বসিলাম। সাধু মহারাজ, সেই 
ভরভৃহরি মহাস্মার স্থানটা অধিকার করিয়াছেন। এই গ্রোফাটী সহর 
হইতে প্রায় এক ক্রোশেরও কিছু বেশীদুর ব্যবধানে অবস্থিত । 
স্থান হইতে প্রান্তর মধ্যদিয়া উত্তর ভাগে অর্থমাইল যাইয়! মহারাজ 
বিক্রমা্দিত্যের স্থাপিত কালিকার্েবী দর্শন করিতে হয়। কালী 
মূর্তি বলিলেই আমাদের স্বতঃই মনে হর শবাসনা, নৃমুণধারিতী, 
অসিধর বরাভয় করা৷ চতুতূ্, লোলজিহবা, মহা মেঘপ্রভা, দিগ- 
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বসন, করালবদনা ভীম। সূর্তভি। এই কালী মূর্ভিতে এ সকল কিছুই 
নাই, আছে কেবল মন্দির মধ্যস্থ ভিত্তিগাত্রে সিন্দুর মণ্ডিতা অতি- 
বিকটবদন মাত্র। হঁহাঁর যথারীতি পুজা ভোগাদি হইয়া থাঁকে। 
এইস্থানের অদুরে গণপতি ও তৎসন্িহিত স্থানে ক্পানিধান্জি 
শিবলিঙ্গ, ভগবান বিষুগুর্তি ও ক্ষেড়াপতি হনুমান আর কিঞ্চিদুরে 
গোরাভৈরব শিবলিঙ্গ । এই সকল দর্শন করিয়া সে স্থানে হইতে 
প্রান্তির মধ্যদিয়। এক মাইল যাইয়া সিপ্রা নদী পার হইতে হয়-- 
পারের দরুণ পারানীকে একটা পয়সা দিতে হয়? এই ঘাটের 
অর্ধ মাইল দূরেই কের! (এক্ষণে জেলখানা )7 শী কেল্লাস্থান 
দক্ষিণে রাধিয়! নদীতীর দিয়া অর্ধমাইল গমন করিয়া কাল ভৈরব 
শিবলিঙ্গ দর্শনাদির পর প্রত্যাবর্তন-করিয়া সিপ্রাতটে আসিতে হয় । 
এই স্থানে ঘাটটা প্রস্তর সোপান দ্বারা! উত্তমরূপে বীধান। ঘাটের 
নিকটেই একটা বটবুক্ষ আছে-_ বটবৃক্ষকে সিদ্ধবট বলে) লিদ্ধ- 
বটকে দর্শন ও প্রণাম করিতে হয়। এইস্থানে একটা ধর্মশীলা 
আছে। এই ধর্ম্মশালার তলদেশে গুপ্তেশ্বর শিবলিঙ্গ ও কার্তিক 
স্বামীর গুহা আছে) প্রস্থান হইতে ফিরিয়! পুনর্ববার পারঘাটে পার 
হইয়! গ্রায় এক মাইল প্রশস্ত সড়ক পথে গমন করিয়া তাহা পরি- 
ত্যাগ করতঃ প্রাস্তর মধ্যদিয়! এক মাইল যাইয়! ধর্মররাজের মন্দির ও 
মন্দিরস্থিত শিবলিঙ্গ দর্শনাদি করিয়া! পুনরায় তথ! হইতে এক মাইল 
আসিয়া! অঙ্গপাঁত, বিশ্রাম জনার্দন, রামচন্দ্র ও কৃষ্চমূর্তি দর্শন 
করিয়া বিষুঃসাঁগরের নিকট উপস্থিত হইতে হয়। বিষুইসাগরের 
নিকটে দামোদর কুণ্ড ও ততীরস্থ মন্দির মধ্যে কৃষঃ প্রস্তর নির্দিত 
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চতুতূক্ছ বিসুমূর্তি এবং অপরমন্দির মধ্যে শ্বেত প্রস্তর নির্সিত 
রাম, লক্ষণ, সীতা দর্শনাদি করিয়া পথিমধ্যে অন্যান্ত দেব দর্শনাস্তে : 
মহামুনি সন্দীপনীর আশ্রমে আসিতে হয়। এই আশ্রম -সপ্সিহিত 
একটা কুণ্ডকে গোমতী গা বলে, এই গোমতী গল্গার বারি শিরে 
ধারণ করিয়৷ আশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়। পুর্বকালে সম্ভবতঃ ং 
আশ্রমস্থান ফলপু্প শোভিত নির্জন বন্ত প্রদেশ ছিল, এক্ষণে 
সেই স্থানে অষ্রালিকাময় ছোট একটী বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে। 
এ বাড়ীর মধ্যস্থলে প্রন্তরনির্দিতি গৃহমধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বল- 
দেবের বসিবার গদী আছে। পুর্বঘিকের গৃহমধ্যে শ্বেত 
প্রস্তর নির্মিত সন্দীপনী মুনির প্রতিমূর্তি স্থাপিত আছে। তথা 
হইতে পাকা সড়কপথে প্রার এক মাইল আসিলে সহ্রপন্লী 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমর! এই সহরপলী মধ্যে চৌধট্রি ভবানী 
দর্শন করিয়া ধর্মশশাল। অভিমুখে আসিতে লাগিলাম। সহর মধ্যে 
হৃলিংহজি, শঙ্করজি প্রভৃতি দেব দর্শন করিয়া বিফুমন্দির ও 
বিক্রমাদিত্যের রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ এবং সদর দরজ! দেখিয়া 
ধর্দশালায় পৌছিতে ওটা বায়! গেল। 
গরদিবস ব্রাহ্গণ-ভোজনাস্তে বৈকালে বাজার দেখিতে চলি- 
; লাম) বাজারটা মন্দ নহে। বড় বড় দোকান সঙ্জিত আছে, 
: সমস্ত গৃহগুলির ছাউনী খোলার । দ্বিতল ভ্রিতল গৃহও আছে, : 
তাহাদের মন্তকও খোল! হ্বারা মণ্ডিত। সহরতলীর রাস্তাঘাট ; 
: অপরিষ্কত; পলীর রাস্তা! ততোধিক | জল নিষ্ধাশনের সুবন্দোসস্ত 
ৰ না থাকাতেই রাস্তাগুলি গলিত পুতিগন্ধময়। সহরবাসী মুসলমান 
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ধনীই অত্যধিক ? হিন্দ-_বিশেষত: পাাদের অবস্থা নিতীস্ত হীন । ৃ 
গা্ীগণ ফাত্রীদ্িগের সহিত কোন অসদ্যবহার করেন না । সহরের 1 
নানাস্থানে জলের কল আছে-_কিন্ত দুরে দুরে । রান্রিকালে 
আঁলোর বন্দোবস্তও আছে বটে, কিন্তু সহর পল্লীর আলোগুলি অতি ; 
দুরে এজন্ত চলা ফেরা বড়ই অস্থবিধা । মহারাজার বিশেষ দৃষ্টি না 
থাকাতেই এই সকল বিশৃঙ্খল। ঘটিয়াছে বলিয়! বোধ হয়। 








উকারেশ্বর 
অমরেশখ্বর। 


মধ্যএরদেশে নিমার জেলার অধীন নর্শ্দা নদীর কুলে প্রসিদ্ধ 
জ্যোতির্মিগ অমরেখর ও পরপারে বিদ্ধ্য পর্বতের উপরিভাগে 
ওকারেখর। 

হাওড়! হইতে উজ্ঞপলিনী রেলভাড়া (১১/) এগার টাকা নয় 
আনা, তথা হইতে মেরাটক্কা ( মেরিঘাট ৮১৫) পৌনে পনের 
আনা । মেরাটক হইতে প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান সাঁড়ে তিন ক্রোশ ব্যব- 
1 ধানে? বয়াল (গো) গাড়ীতে বা প্রশস্ত সড়ক পথে গদক্রজে যাওয়া 
যার--ঘোড়ার গাড়ী নাই। বয়াল (গো) গাড়ীর ভাড়া সাত 
আঁনার বেশী নহে, বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয়। 

উজ্জয়িনী দর্শন শেষ করিয়া! প্রাতে সাড়ে আটটার সময় রাজ- 
পুতনা মালওয়া রেলে (82108608 2151855) উঠিয়া এগারটার সময় 
মহ নামক ষ্টেশনে নামিলাম ) এই স্থান হইতে অন্য গাড়ীতে যাইতে 
হয়। গাড়ীর অপেক্ষায় অনেক সময় বসিয়া থাকিতে হইল। এই 
অবসরে জলযোগাদি করির! লইলাম। দেড়টার সময়ে গাড়ী আসিলে 
সেই গাড়ীতে উঠিলাম। এই গাড়ীর অ্ পশ্চাতে ইঞ্জিন। কেন 
যেরূপ ছইখানি ইঞজিন, প্রথমে তাঁহার কারণ কিছুই বুঝিতে 
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পারিলাম না। কিন্ত ছইটা ষ্টেশন অতিক্রম করিতে ন! করিতেই এক 
অভিনব রাজ্যে প্রবেশ করিলাম । এই অভিনব রাজোর চতুর্দিকেই 
কেবল বিশাল পাহাড়-_জনপদ বা কৃষিক্ষেত্রাদি কিছুই নাই। 
দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত মধ্যে আমাদের গাড়ী ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন 
হইল) এমনি অন্ধকার যে নিকটস্থ লৌকও দৃষ্ট হয় নাঃ ধেন 
ঘোর মেরাবৃত তমসাচ্ছন্ন অমানিশ।'। কেবল গ্রীড়ীর শবামাত্রই 
শ্রুতিগোঁচর হইতেছিল, আর যেন বোধ হইতেছিল যে. ক্রমে ক্রমে 
কিছু উর্ধে উঠিতেছি। পুর্ব গাড়ীতে যে ছুইথানি ইঞ্জিন 
সংযোজন দেখিয়াছিলাম, এখন বুঝিলাম এই পর্বত ভেদ করিয়া 
দ্রুত যাওয়ার জন্তই ছুইথানি ইঞ্জিন সংযোজিত হইয়াছিল। 
দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত মধ্যে অন্ধকার ভেদ করিয়া! পরিক্ষার 
আলোকে আঁসিলাম। আবার পুর্ববৎ্ অদ্ধকার_-আবার কখন 
আলোক । এমনই ভাবে কখন বা আলোক কথন বা অন্ধকার" 
রাশি তেদ করিয়া পার্বত্য পথে আমাদের গাড়ী চলিতে লাগিল । 
দেখিতে দেখিতে আমাদের গাড়ী ক্রমে পার্বত্য পথ অতিক্রম 
করিয়। সমতল ক্ষেত্রে আসিয়।_-ষ্টেসনে থামিল। অমনি পশ্চাতের 
ইঞ্জিনখানি খুলিয়া গেল, গাড়ী পুর্কার চলিতে লাগিল। ক্রমে 
অনেকগুলি ষ্টেশন অতিক্রম করিফ়! চারিটার সময় সরাটকা! বা 
সেরিঘাট ্রেশনে গাড়ী লাগিবামাত্র বহুসংখ্যক বাত্রী সহ খী স্থানে 
অবতীর্ণ হইলাম বৈশাখ, শ্রাবণ এবং কার্তিক এই তিন 
মাস ত্ুকারেশ্বর দর্শনের প্রশস্ত কাল) এটা শ্রীবণ মাস তাই বহু 
ংখ্যক যাত্রী চলিয়াছে । কিন্ত বাঙ্গালীর মধ্যে কেবল আমরাছু'জন 


মাত্ত। ষ্টেশনে উপনীত হইবামান্র বুতর পাণ্ড। আসিয়া আমা" 





ঘি একার রাবার 


ওকারেশ্বর ও অমরেশ্বর | 


দ্বিগকে ধরিল। এই স্থানে যাত্রী রাখিবার জন্ত পাগাগণের আপন 
আপন গুহ আছে। যাত্রিগণ ইচ্ছান্ুসারে যে কোন পাণ্ড শ্বীকরি 
করিয়া তাহার গৃহে অবস্থিতি করিতে পারেন, ধর্মশালাও আছে, 
তাহাতেও থাকা যায়। এই স্থান হইতে ও কারেম্বর সাত মাইল 
দুর; সড়ক পথ--গাড়ী বা পদব্রজে যাওয়! যায়) অপরাহ্‌ 
ছয়টার মধ্যে নর্শা পার ন! হইলে রাত্রিতে পার হওয়া যায় না। 
কাজেই অনেক যাত্রী সেদিন এ স্থানেই থাকিয়া যায়। আমরা 
বাইব কি থাকিব ভাবিতেছি ইতিমধ্যে একজন মাড়োয়ারিকে 
8২) দশ আনা ভাড়া বন্দোবস্তে একখান বয়াল (গো) গাড়ী 
ভাড়া করিয়া গমনোদ্যত দেখিয়া আমরা ছুইজন তাহার গাড়ীর 
অংশীদার হইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। পরপারে বাইতে না 
পারিলেও থাকিবাঁর অস্থবিধা নাই। সেঠের ( মাড়োয়ারির ) 
পরামর্শে গমন করিয়া সন্ধ্যার সময় নর্র্দাকুলে পৌছিলাম; কিন্তু 
পার হইবার উপায় নাই, নৌকা বন্ধ হইয়াছে, স্থতরাং সে রাত 
নম্খ্দীকুলে সেঠজির পরিচিত একটী বিষুণমন্দিরে থাকিয়া রানি 
কাটাইলাম ৷ সেঠের নিকট স্থানীয় অবস্থা ও দর্শনাদির বিষয় 
সমস্ত শুনিয়া লইমাম। 

এই স্থানে কতবপুরী, ক্রন্ধপুতী ও বিষ্ুপুরী নামে তিনটা স্থান 
প্রাছে। যে স্থানে ও'কারেশ্বর আছেন, তাহাকে রুত্্রপুরী বলে। 
আমরা যে গ্থানে রাত্মি ৰাস করিলাম তাহার নাম বিষুপুরী ; 


বিষুপুরীর অদুরে মার্কগ্ডেয় ঘাটের পূর্বাংশে বিকুমন্দিরের স্গু খ- 
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ভাগে ব্রহ্মপুরী। রুত্্পুরীতে ও'কারেশ্বর, বিসুপুরীতে বিষ, ও 
কুত্রপুরীতে লক্ষ্মীনারায়ণ এবং জ্যোতির্সি্, অমরেশ্বর, কপিলের, 
কাশী-বিশ্বেশ্বর শিবপি্ আছের। এই কুদ্রপুরী প্রভৃতি স্থান 
ও দেৰ দর্শন কর! যাত্রী মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য। যদি সময় 
পাই কল্যই বিষুঃপুরী ও ব্রহ্মপুরী দর্শন করিব, এই কল্পন! স্থির 
করিয়া বিষুমন্দিরে রাত্রি কাটাইলাঁম। পর দিবস প্রাতং ত্য 
, অমাপনাস্তে পময় ন! পাওয়ায় তাড়াতাড়ি নর্ম্মদ! নদীর কুলে বাইয়! 
ঘাটোয়ালাকে ছটা পয়সা দিয়! ভোগ! ( একরূপ নৌকা ) র চড়িয়া 
নদী পার হইলাম । কথা হইল ফিরিবার কালে.ব্রহ্ধপুরী ও রুদ্রপুরী 
দর্শন করিয়া! যাইব। নর্ম্দা অমরকণ্টক পর্বাত হুইতে নির্গত 
হইয়াছে। পরিসর বেশী ন! হইলেও অত্যন্ত গভীর ও শ্রোতম্বতী । 
ছইটা বিস্তৃত ঘাট প্রস্তর ছার! উত্তমরূপে বাঁধান; জলমধ্য 
হইতে সোপানশ্রেণী উঠিয়া ক্রমে বিস্তৃত হইয়া! বসতির মধ্যস্থ পথের 
সঙ্গে যোগ হইয়! উপর দিকে ও'কারেশ্বরের মন্দির পর্যাস্ত গিরাছে। 

ওকারেশ্বরের মন্দির নর্্দা নদীর মধ্যস্থ বিদ্ধ্য পর্বতের ঢালু 
প্রদেশে; তৎপার্থেই পাও্ডাগণের আবাদ বাটা । নীচের. 
তালার বাসস্থান, সগ্থুখভাগে স্ব স্থ দোকান, উপর তালায় যাত্রীদের 
থাকিবার স্থান। প্রায় সমস্ত ঘরই দ্বিতল, বিদ্ধ সমস্ত গৃহের 
মন্তকই খোলার ছাউনী দ্বারা মণ্ডিত! আমরা এরূপ উপর 
. তালায় একটা কুঠারী প্রাপ্ত হইলাম। এস্থানে যাত্রী থাকার গৃষের 
অভাব নাই, বাঁস! ভাড়া লাগে না। যাহাকে পণ্ড! শ্বীকার করা- 
» যায় তাহার গৃহেই বাসা করিতে হয । .পাণ্ডাকে যাহা কিছু দেওয়! 
রিনি রানের বারা রব কারাতে নররনাদ রোববার বগলরহা নানি নানা নল যার রাবির রনালানান 
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গুকারেশ্বর ও অমরেখর । 
যায় তাহাতেই বাসাভাড়ারও নিষ্পতি হয়) পর্বত অন্ত স্থানীয় 
পথ ঘাট গৃহ সকলই উচ্চ নিয় । 
আমরা।্য স্থ বস্্াদি কুঠারীতে রক্ষা করিয়া নর্দা-ন্ানার্থ প্রস্তত 
হইলাম। নর্শদা পুণ্যতোরা নদী, নর্র্দামাহাস্মো লিখিত আছে । 
নর্ঘমদ! সরিতাং শ্রেষ্ঠা রুদ্রেদেহাঘি নিঃস্থতা । 
তারয়েৎ সর্ধভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ 
সর্ধবপাঁপহর! নিত্যং সর্ধবদেবনমন্কৃতা। 
সংস্তা দেবগন্ধবৈর্বরপ্লরোভিস্তথৈব চ ॥ 
নর্মদাং সেবতে নিত্যং স্বয়ং দেবে! মহেশ্বরঃ-। 
তেন পুণ্য! নদী জ্ঞেয়া ব্রহ্মহত্যাপহারিগ্ী ॥ 
নর্দদায়া জলং পীত্বা! অর্চয়িত্বা বৃষধ্বজং | 
ছুর্গাতিঞ্চ ন পশ্যন্তি তস্য তীর্ঘপ্রভাবতঃ ॥ 
এতৎ তীর্ঘং সমাসাদ্য যস্ত প্রাণান্‌ পরিত্যজেৎ। 
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্া ব্জতে কুদ্রমন্দিরং ॥ 
স্থাবর জঙ্গমাদির ত্রাণকারিণী এই নর্শদা নদী-_নদীর মধ্যে 
শ্রেষ্ঠা এবং দেবাদিদেব মহাদেবের দেব দেহ হইতে নিঃসৃত! । 
এই নর্থ মী সতত সর্ধ্য প্রকারের পাপ হরণ করিয়। থাকেন 
বলিয়া দেব গন্ধরর্ষ ও অপ্সরাগণ সতত হ্হাকে প্রণাম ও ইহার 
স্তবাদি করিয়া থাকেন। অর্থাৎ শ্বয়ং শিব নিত্যই নর্খদ! নদীকে 
সেবা করেন, সেই জন্ত নর্ধবদা নদী পুণ্যতম! এবং ব্রহ্মহত্যাদি 
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মহাপাপও বিনাশ করিয়। থাকেন। নর্মদার জল পানাস্তে শিবকে 


অর্চনা করিলে তীর্থমাহাত্ত্য বশতঃ ছুর্গতি প্রাঞ্থ হয় না।. নর্মদা 
তীর্থ প্রাপ্ত হইয়! যিনি শ্রাণত্যাগ করেন, তিনি সর্ব গাঁপ হইতে 
মুক্ত হইয়া কুদ্র-লোকে গমন করিয়! থাকেন । 

নর্মর্দা স্লানার্থ যাইবার সময় পাগাঠাকুরের আদেশ মত নর্মদা 


; ও ওকারেশরের পূজোপকরণ সাড়ে চারি আনার খরিদ করিয়া 


লইয়া স্বানের ঘাটে উপস্থিত হইলাম) স্নানের ঘাটে বহু যাত্রী 
শান করিতেছেন, সংকল্প দিতেছেন, তর্পণ করিতেছেন, এবং 
কেহ কেহ পাগডার কথিত মত মন্ত্োচ্চারণ পূর্বক যুক্ত করে 
স্তবাদি পাঠ ও পুজা করিতেছেন। আমরাও পাণডার কথিত মন্ত্র 
বলিয়া সান, তর্পণ ও পুজা! শেষ করিলাম। এতকাল দ্বানাদি 
কালে জল শুদধার্থ কল্পনা করিয়া আবাহন পূর্বক যাঁহার জলে 
গ্বানাদি করিয়াছি, আজ সেই নর্রদায় অবগাহন প্রান করিয়া 
হৃদয়ে অপার আনন্দ, অতুল তৃৰ্টি লাভ করিলাম ) প্নানাস্তে 
শুকারেশ্বর দর্শনে চলিলাম। অনতিদুরেই প্রস্তরনির্িত গুকারেশ্বরের 


মন্দির; মন্দিরটা অতি বৃহৎ ব! অতি ক্ষুদ্র নহে, তলদেশ মর্ম প্রস্তর 


মণ্ডিত। নাটমন্দির অতিক্রম পুর্ববক গর্তগৃহে উপনীত হইলাম, এই 
গৃহের মধ্যস্থল ভিত্তি ছার! ছুই ভাগ্নে বিভক্ত । উপ্ত ভিত্তিগাত্রে যে 
প্রেশার আছে তাহা অতি ক্ষুদ্র, একটা লোক ব্যতীত এক সন্ষে 


ছুইটী লোক প্রবেশ করিতে পারে না! । বুকিং অফিসে (চ২৪11257 


৮০০/$০৪ ০88০৫) টিকিট লইবার জন্ম ঘারে বেরূপ জনসমাগম 
হয়, সেইরূপ বহুতর যাত্রী প্রবেশ জন্য হারদেশে- উপস্থিত। 
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আমরা পাণ্ডার পশ্চাতে পশ্চাতে এ ্বার দিয় উপুড় হইয়া 
ভিতরে প্রবেশ করিলাম। এই গর্ভগৃহের মধাস্থলে জ্রযোতির্জিল 
শ্প্রপ্তকারেশ্বর মানবের মুক্তিদাতারপে বিরাজিত। তৎপার্থে 
পুর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ দিকে ৮১০ জনের বেশী লোক বসিবার স্থান 
সংকুলান হয় না। আমাদের মন্দিরপ্রবেশের পূর্ব্বেই কয়েকটা 
যাত্রী প্রবেশ করিয়া বসিবার স্থান টুকু অধিকার করিয়া! লইয়া- 
ছিলেন। আমরা এক পার্থে দণ্ডায়মান থাকিয়া দর্শন করিতে. 
লাগিলাম। ইতোমধ্যে কিছু স্থানের অবকাঁশ হইয়াছে দেখিয়া 
সেইস্থানে বসিয়া পাগার উপদেশ মত পুজা শেষ করিলাম । এই 
ই গকারেশ্বর শিবলি্লটা অর্থ হস্ত পরিমিত অতি হস্ত এবং অনাদি 
লিঙ্গ। সনাতন জ্যোতির্লি্গ ওঁকারেস্বর দর্শন, পুজা, স্পর্শন, আত্ম- 
নিবেদন ও প্রণাম করিয়া জন্ম সফল ও কৃতার্থ বোধ করিলাম। 
তাপ সাধকগণ ষে পরমাস্মারূপী গুকারের ধ্যান করিয়!থাকেন, এবং 
যে ওঁকার জীবের পরম সাধন, ধিনি নিরাকার সর্বব্যাপী ধ্বন্টাত্বক 
মান্র, তিনি স্বল্পবুদ্ধি ভক্তবাঙ্ছা পূর্ণ হেতু সাকার শিবরূপ ধারণ 
করিয়া অধম জীবোদ্ধার করিতেছেন । সে ওঁকারেখরের প্রত্যক্ষ 
দর্শন; অহো কি আনন ! কি আনন্দ !! “অদ্য মে সফলং জন্ম 
ঘবীবিতঞ্চ সজীবিতং* আজ আমার পিতৃকুল ধন্য, আমার মাতৃকুল 
ধন্ত ; আমিও ধন্ত, হর্যভরে মনে মনে এই মত চিস্তা করিতে করিতে 
যুক্ত করে গললমীক্কত বাসে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া! পাতার 
আদেশ মত বাসার আসিলাম, কিন্ত তখনও সেই হর্ষৰেগ | বাসায় 
আদি! করেকটা সাধুকে. আমঙ্ত্রিত করিয়! যখাশক্তি ভোজন 
ঈদ পিশিশপপশিশিশিশিশি পণ 


চ্ষ্ষন্ন 


পর্ধিতিপিপীপপশীপীশীপীপীশোশীশীশীশীপীপীশীপপপিপিপিপপি 
তীর্থকাহিনী। 


করাইয়! কিঞিৎ দক্ষিণ! দান ও প্রণীমান্তে বিদায় করিলাম। ক 
দিবস আর কোন স্থানে যাওয়া হইল না । 
পরদিন পর্বত পরিক্রমণ ও স্থানীয় দেব দর্শনে বহির্গত 
হইলাম। নর্দদার মধ্যস্থলে বিন্ধ্যগিরি, এ বিদ্ধ্যগিরির দক্ষিণ 
পার্থর নদীকে নর্দদা ও উত্তর পাশ্বের নদীকে কাবেরী বলে। 
এই উভয় নদী যেস্থানে মিলিত! হইয়াছেন তাঁহাকে কাবেরীসঙ্গম 
বলে। নর্দন্বার কুলে আঁসিয় তথা হইতে পশ্চিম সুখে পার্বতীর 
পথে উচ্চ নিষন প্রস্তর রাঁশি অতিক্রম পূর্বক প্রা ছুই মাইল গমন: 
করিলে কাবেরীসঙ্গম পাওয়। যায়, তরী সঙ্গমস্থলে স্নান ও তর্পণ 
করিতে হয়। এইস্থলের কিঞ্চিৎ উপরে রগমুক্তেশ্বর শিবলিঙ্গ, ইহার 
কেবল দাইল ভোগ হয়। তথায় অপর একটা গৃহে কৃষ্ণ প্রস্তর 
নির্িত অতি সুদৃশ্ত চতুতূর্জ দ্বারকানাথ মুস্তি বিরাজিত। 
এই স্থান হইতে পূর্বনুখে পর্বতের শীর্ষ দেশ দিয়া 
একমাইল গমন করিলে গৌরীশঙ্কর শিবের মনির প্রাপ্ত হওয়! 
যায়, ত্রিতল মন্দির মধ্যে নিয় হলে প্রকাণ্ড লিঙ্গরূপী গৌরীশঙ্কর 
শিব বিরাজিত আঁছেন। তাহাকে দর্শন করিয়া উচ্চ নিম্ন পথ দিয়া 
এক মাইল গথ যাইয়া! অর্ধসম্পশ্ন একটী গৃহ মধ্যে সিদ্ধনাথ 
শিবদর্শন করিতে হয়, তথা হইতে ক্রমে ক্রমে পর্বত হইতে 
নিয়ঘেশে আসিয়া! সত্যনীরায়ণে উপস্থিত হইতে হয়, এই স্থানে 
ছোট একটা মন্দিরমধ্যে শ্বেত প্রস্তর নির্মিত রাম, লক্ষণ, সীতা 
1 সুসঠত্রয় বিরাঁজিত আছে। এই দেবসেবার অন্ত একটা সাধু 
নিষুক্ত আছেন। এই স্থানে অর্ধসম্পর্ন একটী ধর্্শালা আছে, 
০০:2০ পক 
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 গকারেশ্বর ও অমরেশ্বর। 


7৮:৮7 


কোন ধার্মিক ধনী মহাজন দয়া প্রকাশে অবশিষ্ট কাধ্য সম্পরন 
করিয়া দিলে ইহলোকে যশৌভাজন ও গরত্র শ্বর্গভোগী হইতে 
পারেন এবং তাহা হইলে নিরাশ্রয় বৈদেশিক যাত্রীদিগের একটা 
আশ্রয় হইতে গারে। তথ! তইতে ক্রমে ক্রমে নর্শদাকূলে আসিয়! 
আবার পশ্চিম সুখে যাইয়া ওঁকারেশ্বরের মন্দিরে উপনীত হইয়া 
প্রণাম প্রদক্ষিণ পু্ব্ক বাসান্র আসিলাম। এবং অত্র স্থানীয় 
দেবদর্শন এই খানেই শেষ হইল। 

স্থানের বাজারটা ছোট হইলেও প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসই 
পাওয়া যায় । প্রায় চার পাঁচ শত ঘর লোকের বসতি আছে, সক- 
লেই দরিদ্র স্থানীয় লোকের উপজীবিকা একমাত্র পাঁগাগিরি আর 
দোকানদারী, গাপ্ডাগণ যাত্রীর সহিত কোন অসম্বাবহার করেন ন1। 
যাত্রীদের নিকট প্রাপ্য কিছু বেশী নাই। কোনরূপে দিন নির্বাহ 
করেন, পাওাগণের মধ্যে বিদ্যাষ্টা বিশেষ নাই, সামান্ত একটা 
পাঠশালা, একটা আউটপোষ্ট ও একটি পোষ্টাফিমূ মান্রই আছে। 
স্থানীয় লোকে দাইল রুটি বেশী বাবহার করে, অন্নব্যবহাঁর খুব 
কম, চাউলের দূর বেশী । জল বায়ু স্বাস্থাপ্রদ। আমর! ত্রিরাত্রি 
বাসাস্তে রওনা হইয়৷ ্র্দপুরী আসিয়া পূর্বোক্ত অমরেশ্বর প্রভৃতি 
দেবদর্শনাদি করিয়া স্বদেশীভিমুখে রওন। হইলাম । 
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বুক 
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পরিশিষ্ট । 


নবগঙ্গা । 


আদ্যা গোদাবরী গল্গ! দ্বিতীয়া চ পুন্পুনা স্মৃতা । 
তৃতীয় কথিত! রেবা চতুর্থী জাহবী মত! ॥ 
কাবেরী গৌতমী কৃষ্ণ ব্রাঙ্মণী বৈতরণী তথা । 
বিসুপাদাজসম্ভৃতা নবধ! ভূবি সংস্থিতা ॥ 


দ্বাদশ ভ্যোতিল্লিঙগ। 


সৌরাষ্ইে দোমনাখঞ্চ গ্রশৈলে মলিকার্জুনং। 

উজ্জয়িন্তাং মহাকালং ও" কারমমরেশ্বরং ॥ 
কেদারং হিমবৎপৃষ্ঠে ভাকিন্তাং তৌমশঙ্করং ৷ 
বারাণস্তাঞ্চ বিশ্বেশং ত্রন্বকং গোতমীতটে | 
বৈদ্যনাথং চিতাতুমৌ নাগেশং দ্বারকাবনে | 
সেতুবন্ধে তু রামেশং ঘুস্থণেশং শিবাঁলয়ে ॥ 
ঘাদশৈতানি নামানি জ্যোতিলি্গঃ সনাতনঃ। 
জ্যোতিযাঞ্চেৰ লিঙ্গানি দৃষ্টানি খধিসত্মাঃ ॥ 
তেষাঞ্চ জননীগর্ভে বাসে! নৈৰ ভবেৎ পুনঃ ॥ 


উস 


পিউ তশশিপিশিশ 


৮ রা 





পি 
পরিশিষ্ট । 








পঞ্চ মহাগীঠ। 


দেব্যান্ত যোনিপাতেন কামাখ্যা পীঠমুত্তমম্‌। 
নর্কোৎকষ্টস্ত তজ্জাতং ভূক্তিমুক্তি বিধায়কং ॥ 
তন্তা মুখস্ত পতনে পীঠং জালামৃখী স্বৃত! 1 
ততো জিহ্বা চ পতনে লোলজিহ্বা প্রাকীর্তিতা ॥ 
কটিদেশনিপাতেন কঙ্কাল পীঠমুত্তমৎ 

তন্তা বাহুনিপাতেন বাহুলী পীঠ মুত্তমং 
দেব্যা স্বদি নিপাতেন হার্দ পীঠ মন্ুত্তমং | 
এততপীঠাৎ পরে নাস্তি বর্তৃতে ধরণীতলে ॥ 


সপ্ুপুরী ৷ 
অযোধা! মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবস্তথিক 
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্ৈতা মোক্ষদায়িকা ॥ 


ধাম চতুষটয়। 
কেদাঁরধাম, দ্বারকাধাম, রামনাথধাম, জগন্নাথধাম। 


মহামাধবত্রয়। 
বিন্দমাধব, বেণীমাধব, মাধবজী 1 


কাশী চতুষ্টয় 
উত্তর বা গুপ্তকাশী, দক্ষিণকাশী ভূবনেশ্বর, 
মধ্যকাঁশী বারাণনী, পূর্ববকাঁশী চন্্রশেখর | 


৩৩১ 


কত িপিিিিশিশিৌীশীশশিশিশিশিশশিশটউ 
রঃ তীর্থ-কাহিদী। 





ষড়,্রয়াগ 


দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, বিঝুপ্রয়াগ, নন্দ প্ররাঁগ, 
কর্ণপ্রয়াগ, প্রয়াগরাজ ৷ 


সপ্ত গয়া। 


শিরোগয়া, নাভিগয়া, পদগয়া, শিবগয়া, 
স্য়স্গয়া, রামগয়া, মাতৃগয়! | 


সরোবর চতুউয়। 


নারায়ণ সরোবর, বিন্দুসরোবর, পম্পাসরোবর, 
মানসসরোবর। 


মঠ চতুষ্টয়। 
উথিমঠ, যশীমঠ, শঙ্করমঠ, সারদামঠ | 


সোমনাথ । 


পোমনাথের পুরাতন মন্দির ইতিহাপ-প্রসিদ্ধ | রা এই স্থানের 
একটা প্রধান দর্শনীয় । আমাদের ধর্্রশীলার অন্তিদুরেই এই 
মন্দির, সন্ধ্যার প্রাক্কালে ধীরে ধীরে এই ধ্বংসাবশেষ মন্দিরে 
যাইয়া উপস্থিত হইলাম । দেখিলাম, মন্দিরে আজও যে সকল 
শিল্পনৈপুধ্য বিদামান আছে তাহা হিন্দুর কৃতিত্বের অতুল 
নিদর্শন। এই ভারতবিখ্যাত মন্দিরের মুসলমান রাজা কর্তৃক 





পাশপাশি 


৩৩২ রি 
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পরিশিষ্ট 





যে ছূর্দশা হইয়াছে, তাহ! দর্শন করিয়া কাহার না হৃদয়ে ছঃখ 
উপস্থিত হয় ? এই মন্দিরের এরশ্র্ষ্ের সীম। ছল না। ধনৈশ্বর্ষ্যের 
বথা শুনিয়া উন্মত্ত হইয়া সুলতান মামুদ্র ত্রিশ সহত্র সৈন্ত 
সমিভিব্যাহারে মন্দির আক্রমণ করে এবং পঞ্চ সহশ্র ত্রাঙ্গণের 
জীবন ধ্বংস করিয়া! মন্দির লুঠন করে। মন্দির মধ্যে দশ হস্ত 
উচ্চ ও তিন হস্ত প্রস্থ লিঙ্গ মূর্তির উপর দুইশত মণ ওজনের 
নুবর্শশৃঙ্খলের গাত্রে শত সহম্র স্ুবর্ণনির্ষিত ঘণ্ট! দোহ্ল্যমান 
থাকিত। সহশ্ ব্রান্গণ প্রত্যহ সোমনাথের পুজ। করিতেন এবং 
তিন শত বাদ্যকর ও তিন শত গাদ্ক গীতবাঁদ্যে সতত মন্দির 
আমোদিত করিত। নিষ্ষরণ যবনরাঁজ সুলতান মামুদ কর্তৃক 
আজ তাহাই মহা শশ্মানে পরিণত হইয়া পূর্্বকার স্মৃতিচিহ্ন বক্ষে 
ধারণ করিয়া ধ্বংসাবশেষ মন্দির দণ্ডায়মান আছে। স্থলতান 
মামুদ সোমনাথের মনির লু্ন করিয়া ছুই কোটিরও অধিক 
টাকার ধনরত্ব সহ অপুর্ব শ্বেতচন্দনকাষ্ঠনির্রিত বিশাল তোরণদয় 
অপহরণ করিয়া গজনিতে ফিরিয়া ন। মামুদের মৃত্যুর পর সেই 

দ্বার তাহার সমাধিভবনের দ্বারন্বরূপ ব্যবহৃত হয়। রণজিৎসিং 
: বু চেষ্টায় ১৮৪২ খুষ্টাব্ধে প্র তোরণদ্বয় গনী হইতে ভারতে 
পুনরায় লইয়। আইসেন বটে কিন্ত গ্রভানে আনিতে পারিলেন না, 
আগ্রার কেল্লার অন্ত্রাগারে রক্ষিত হইল এবং অদ্যাপি তথায়ই 
আছে। 
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